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নিবেদন 


শিক্ষণ-শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাধীনতার পর যে চেতনা এসেছে, তার 
পরিমাপ করা কঠিন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, যখন তরুণ মনের 
- প্রস্ষুটনে বিদেশী টবের তু’লে-রাখা মাটিতে কৃত্রিম সারের প্রয়োগ 
ছিল বেশী, তখন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সীমা ছিল সংকীর্ণ । আর, 
তার মূল্য বুঝতে পারলেও শিক্ষকের ন্যায্য সমীক্ষাগারে অনেক 
রকমের বাধা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত, 
সূত্র ও পন্থাগুলি এ দেশের মাটিতে পৌছিতে অযথা বিলম্ব হ'ত। 
বিনেট্‌-সাইমনের বুদ্ধি-পরিমাপ-প্রণালী যখন সে দেশে হয়েছে অতি 
পুরাতন, তখন এ দেশের ছু'চারটি জিজ্ঞান্-শিক্ষক অথবা ছু'একটি 
আদৰ্শবাদী শিক্ষা-বিধায়ক তারই অনুকরণ কর্তে চেয়েছিলেন এই 
বিশাল দেশে । ওয়াটুসনের আচরণ-তত্ব এদেশে সাড়া এনেছে মাত্র 
অল্প ক'বছর। শিক্ষকের বিরাট আধিপত্যের ক্ষেত্র এবং তার কর্ম- 
প্রণালীর শব্দহীন তরঙ্গ আজ দেশবাসী দেখতে সুরু করেছেন। 
তাই আজ অনেকেই বুঝতে পেরেছেন, আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে 
সকল দেশের ভাব-ধারাকে ধ'রে রাখতে হবে । এখনও বহু ইংরেজি 
গ্রন্থের অনুবাদ, ভাবান্ুবাদ অথবা সংকলন প্রয়োজন। আমার 
বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত এ রকমের সুলিখিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। 
মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ আরও অল্প। 

মনে হয়, এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচলন বেশী হ'লে আমাদের ঘরের 
দিকেও নজর পড়বে । তা হ'লে ভাব-সমন্বয়ের জন্যে পণ্ডিত-মহলে 
সক্রিয়তা দেখা দিবে। ঠিক এই কারণে আমি এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য 
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মতবাদের কিছু কিছু অনুশীলন করবার চেষ্টা করেছি । সংস্কৃত 
ভাষায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রচলিত বা অপ্রচলিত গ্রন্থের 
নাম আমার জানা নেই। তাই, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, চণ্ডী, গীতা, 
কালিকাতন্ত্র ুশ্রুত-সংহিত৷ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে মনোবিজ্ঞান- 
সম্পর্কিত কিছু কিছু সুত্র ও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। তুলনা 
মূলক এই আলোচনার প্রচেষ্টা, অন্ততঃ বাংলা ভাষায়, পূর্বে আর 
কোন গ্রন্থে হয়েছে কিনা, জানি না। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে 
যোগ্যতর ব্যক্তি এই গবেষণামূলক কার্ধে ব্রতী হবেন। 

প্রায় তিন বছর হয় বইখানা লেখা শেষ হয়েছে। মুদ্রণ ও 
প্রকাশের জন্যে পরম-সুহৃদ্‌ শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ। 

শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এবং মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে 
বইখানা কিছু কিছু কাজে লাগবে বলে ভরস৷ করি। সাধারণ 
পাঠকও বইখানাকে নিতান্ত শুদ্ধ ও তথ্য-কণ্টকিত বলে মনে করবেন, 
এ ধারণা আমার নেই, কারণ ভাষাকে যথা-সম্ভব প্রাঞ্জল রাখতে 
চেষ্টা করেছি। 


শ্রীবতীন্দ্র মোহন চৌধুরী 
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মনোবিজ্ঞান ও জীবজগৎ 


গীতায় আছে, 
“ইক্দ্িয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দিয়েভ্যঃ পদ্বং মনঃ। 
মনসস্ত পরা বুদ্ধি যো বুদ্ধেঃ পরতন্ত সঃ |” 


এর অর্থ, স্থূল দেহ অপেক্ষা ইন্দরিয়গণ সুক্ষ, ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা 
মন সুক্ষ, মন অপেক্ষা! বুদ্ধি সুক্ষ, বুদ্ধির "পর যিনি ( পরমাত্মা ), 
তিনিই জীবের আশ্রয়। বুদ্ধির অতীত রাজ্যে প্রবেশ আমাদের 
আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুদ্ধিও এমন একট স্তরে, যেখান 
থেকে মন বিকল হয়ে ফিরে আসে। শুধু মনোরাজ্য নিয়ে, আর 
মনের উপাদান-ন্বরূপ ইন্দরিয়গুলিকে নিরে_পাশ্চাত্য দেশের 
বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দেশে ও কালে, বিভিন্ন কৃত্রিম ও অকৃত্রিম 
আবেষ্টনের মধ্যে, প্রধানতঃ জীবদেহ ও জীবের উপর দিয়ে বহু রকমের 
পরীক্ষা ক'রেছেন। তাদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বৈষম্য যথেষ্ট 
থাকৃলেও, কতকগুলি সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যাকে ভিত্তি ক'রে আমাদের 
দেশেও এওঁ প্রকারের অনুশীলন করা যেতে পারে। এই সকল 
পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবের বিবর্তন; তা হ’লেই জীব-বিজ্ঞানের 
উপর ভিত্তি ক'রে মনোবিজ্ঞান পাকা ইমারতের উপর গ'ড়ে উঠ্‌তে 
পার্বে। মেষ-শিশুর বা ছাগ-শিশুর মনোবৃত্তিগুলি কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে মানব-শিশুর সহিত এক, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে এক নয়, এদের 


৮২ শিক্ষা-বিজ্ঞীন 


মধ্যে কোন বিস্ময়কর যোগস্ুত্র আছে কিনা, মানব-শিশুর শিক্ষা 
ব্যাপারে সে সকল তত্বের সম্যক আলোচনা এবং স্ুনিয়ন্্রিত, ব্যাপক 
পরীক্ষা আবশ্যক। এই পরীক্ষা-ক্ষেত্র থেকে উত্ভিদ্‌ বাদ যায় না। 
বিখ্যাত অগ্রিরান পণ্ডিত ম্্ডেল্‌ প্রায় এক শ’ বছর পুর্বে তাজ! মটর- 
শুঁটির বংশ-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে দীর্ঘ গবেষণা ক'রেছিলেন, তার গোড়ায় 
ছিল দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সাধনা । তীর বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তকে 
 “মেণ্ডেলের আইন” ব'লে বিজ্ঞানী-মহল জানেন। আবার, বছর 
পঞ্চাশ পূর্বে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক হিউগৌ-ডি-ভ্রীস সন্ধ্যা- 
কালীন প্রিমরোজ পুম্পের বংশ-বিতানকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে ফেল্বার 
চেষ্টা ক'রে এক গ্রন্থ প্রচার করেন। উদ্ভিদ্‌, কীট, পতঙ্গ, মেরুদণ্ড, 
অমেরুদণ্তী জীব, জরীস্থপ, জলচর, স্থলচর, খেচর-___বৈজ্ঞানিকের 
সুতীক্ষ দৃষ্টি, সমীক্ষা ও পরীক্ষার হাত থেকে কেউ এড়ায় নি। 
জীবের, এবং প্রধানতঃ মানবের বিবর্তন__-যে অলৌকিক ব্যাপার 
হয়েও জড়-চেতনের অভূতপূর্ব নিয়ম-সকলের অধীন, আর প্রজ্ঞাবান্‌ 
মানব যে এই তত্ব-সকলের অনুশীলনে তন্ময় হ'য়ে ভবিষ্যতে মানব- 
শিশুর শিক্ষা-সমস্তার সমাধানের পথে একে একে ও ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হচ্ছেন, এ কথা আজ সবাই জানেন। এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান 
ও শক্তিধর মনস্বী বার্ণার্ড শ ব*লেছেন,__“যদি বিশ্বাস কর্তে হয় যে 
কুকুর, বিড়াল, সাপ, পাখী, গোববের পোকা, ঝিনুকের পোকা, 
হাঙ্গর, কুমীর, নর ও নারী- স্থষ্টির গোড়া থেকে পৃথক্‌ বংশ-ধারা 
রক্ষা ক'রে__বিবর্তনের পথে চলেছে, তা’হলে বিবর্তন-বাদের গোড়ার 
কথাই ভুল হবে। জীব-জগতের এই যে বিভিন্ন শাখা, এগুলি পরস্পর 
সম্পর্কহীন নয়) ওরা এক আদিম-কালের কোন অজ্ঞাত চেতন 
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পদার্থের বা জীবের বিবিধ পরিবর্তনাধীন মৃতি, যা যুগে যুগে নূতনতর 
রূপপরিগ্রহ কর্ছে। এই প্রাথমিক প্রাণী এক বা একাধিক হ'তে 
পারে। যারা এই সত্য স্বীকার কর্বেন, তারাই বিবর্তনবাদের প্রকৃত 
মূল্য দিতে পার্বেন।” অপর একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, “সকল 
জীব সম্বন্ধে একটি সাধারণ সত্য এই যে, জীবন-প্রবাহের ফলে জীব- 
দেহের গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে ; আমর! আমাদের ব্যষ্টি ও 
সমষ্টিগত ইতিহাস নিজেদের দেহ-মাঁন লইয়া চলি ।” ) 
মানবেতর একটি সাধারণ জীব কি ভাবে চলে, কি ভাবে 
বহির্জগতের সঙ্গে খাপ. খেয়ে চলে, অথবা কোন্‌ কোন্‌ অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয় তার নিয়স্তরের বৃত্তি-সমূহের পরিপুষ্টি সাধন করে, তার বুদ্ধি- 
বিকাশ, অনুভূতির অগ্রগতি এবং কর্মোগ্যম মানুষের এ এ বস্তু 
অপেক্ষা হীনতর হ'লেও এক-জাতীয় কি না, এ সকল প্রশ্ন মনে আসা 
স্বাভাবিক । একটি টাট্কা-ফোটা মুরগীর ছানা জলে সাতার দিতে 
দিতে যদি তার ক্ষুদ্র জীবনে সর্বপ্রথম একটি কুকুর-ছানাকে পুকুর 
পাড়ে ঘেউ ঘেউ কর্তে শু’নে জলের নীচে গা ঢাকা দেয়, তবে তার 
এই কাজটির কি ব্যাখ্যা করা যায়? পাতলা টিন, বাঁশের বাতা 
কিংবা শোলার তৈরী একট! চর্কি, যে-দিকে হাওয়া বয়, সেইদিকে 
ঘোরে। এগুলি জড় বস্ত। যুরগী-ছানাও তেমনি, রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার একটি পুটুলির মত, জড়-দ্রব্যের গতি-বিধির সাদৃশ্য রক্ষা 
ক'রে, কুকুর-ছানার চীৎকারে ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু সত্যিই কি এ 
ব্যাখ্যা করা চলে? মোরগছানা তে! জড় পদার্থ নয়; তার চেতন৷ 
আছে__বিচার-শৃক্তি হয়ত নেই। ॥স কি ভাবতে পারে, কুকুর-জাতি 
তার চির-শক্র, এই শক্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় জলে 
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ফস্‌ ক'রে ডুবে যাওয়া? এ যুক্তি-ধারা আসবে মান্থুষের, মোরগ- 
ছানার নয়। অথচ লয়েড মরগ্যান নামে একজন বিজ্ঞানী এ রকমের 
কুকুর-মোরগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা ধৈর্য ধরে করেছেন । তার 
উদ্দেশ্য কি ছিল? বলা বাহুল্য, এই নিয়শ্রেণীর জীবদয়ের ব্যবস্থা- 
বিশেষে আচরণ কি পরিমাণে মানুষের আচরণের গ্যোতক, তারই 
অনুশীলন করা । কুকুর-ছানা দেখে আর তার ডাক শুনে মোরগ- 
. ছানার চোখ-কাণ সজাগ হয়েছে; তার স্নায়ু-তন্ত্রে একটা ধাক্কা 
লেগেছে ; তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কোবগুলিতে স্মায়ু-শক্তির প্রবাহ: 
ছুটেছে ; তখন তার জলে-ডোবা সম্ভবপর হয়েছে । তার শারীর 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে (তা যত ক্ষুদ্র বা নিকষ্টই হোক্‌ ) 
কতকগুলো স্তর প'ড়েছে। তার বংশ দিয়ে হেঁটে-আসা অন্ধ 
প্রাণ-শক্তি তার শারীর শক্তির ভিত্তি, আর তার পক্ষে যে-টুকু 
বহির্জগৎ, সে-টুকুই তাকে দিয়েছে তার অভিজ্ঞতার উপাদান ॥ 
আবার, পুনঃ পুনঃ আচরণে এ অভিজ্ঞতার আওতা বেড়েই যাচ্ছে। 
বিখ্যাত মনীষী ড্রেভার তার গবেষণামূলক গ্রন্থে বলেন, মুরগী- 
ছানার এঁ অভিজ্ঞতার (বা প্রকৃতি-গত ক্রিয়ার) তিনটি উপাদান ; 
প্রেরণা, বিচার এবং স্বার্থবোধ। প্রেরণা জীব-্বভাবের সহ-ধর্মী ; 
যে-কোন ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত ক্রিয়ায় জীব-মাত্রেরই এই প্রেরণা (Cona- 
0০7) স্বভাব-সিদ্ধ। এর পরই আসে বহিদৃ'ষ্টি বা বিচার। মুরগী- 
ছানা যাহা কিছু করে, তাহারই প্রথম অবস্থায় একটা অন্তুভূতি জাগে, 
তারপর সে বাহিরের দিকে তাকায়, অর্থাৎ বুঝে নেবার চেষ্টা করে 
তার নিজের বাইরের ছুনিয়াটা, '্লামাদের দৃষ্টান্তে কুকুর-ছানার বীর- 
দর্প। ওর জলে-ডোবারপ ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে বহির্জগতৈর স্বীকৃতি 
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বা বিচার (0০801590)। সর্বশেষ আসে তার স্বার্থ-সন্বিৎ ও 
তঙ্জাত ক্রিয়া (e০80) । মুরগী-ছানার বেলায়, আমরা দেখি, 
সে কেমন ক’রে যেন বুঝে নেয় যে এরূপ অবস্থায় প’ড়ে জলে ডুব 
মারাই তার পক্ষে স্বার্থ-সিদ্ধি। সুতরাং মুরগী-ছানার এই সামান্য 
একটু কাজের বিশ্লেষণ করলে তিনটি ধাপ বা তিনটি স্থত্র পাওয়া যায়। 
এই তিনটি পৃথক্‌ হয়েও পৃথক্‌ নয় । তিনটিতে মিলে এক হয়ে যায়। 
কিন্তু ডক্টর ড্রেভার বলেন, নিকৃষ্ট-শ্রেণীর জীবে শেষোক্ত ব্যাপারটি, 
অর্থাৎ স্থার্থান্বেষণ-চেতনা কিছু কিছু বর্তমান, অপর দুইটি সম্বন্ধে ' 
তার চেতনা উদ্ধ দ্ধ হয় না। তিনি আরও বলেন, জীব যতই বিবতিত 
হয়ে উন্নততর শ্রেণীতে আরোহ-প্রথায় চলে, অপর দুইটি চেতন৷ 
ততই স্ফুটতর হয়। 

জীব-জগতের এই সহজাত বৃত্তিসমূহের (5৮0০-এর) অনুশীলনে 
মহামনস্বী ম্যাক্‌-ডুগালের জীবন-ব্যালী সাধনার ফল শিক্ষা-জগতের 
পরম লাভের বস্ত। সকল জীবের, গ্প্রধানতঃ মানুষের 
সহজাত বৃত্তিগুলিকে (103620) তিনি চৌদ্দটি ভাগে 
ফেলেছেন। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্য অধ্যায়ে হবে। 
কীট, পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীদের নিয়ে বহুদিনের পরীক্ষার 
পর তিনি যে সব সারগর্ভ অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন, নিয়ে 
তার কিছু কিছু উদ্ধত হচ্ছে। 

সব জীবেরই একট! অন্ধ শক্তির প্রেরণায় ইচ্ছা (volition) 
জন্মে। মানুষ যখন একট! আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে আত্মোন্নতির জন্য 
সচেষ্ট হয় তখন সে বল্তে পারে ন], কি জন্য সে সচেষ্ট হয়; বড় 
জোর, সে'বলে সে চেষ্টা না ক'রে পারে না; কে যেন তাকে ভিতর 
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থেকে ঠেল। মেরে চালায়। অন্যান্য জীবেরও তাই। অন্য জীবেরও 
মনো-গঠনে পূর্বোক্ত তিনটি শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। যে জন্ম-গত শক্তি 
কোন জীবকে তার পরিবেষ্টনের অনুকুল বা প্রতিকুলভাবে সক্রিয় 
ক'রে তোলে সে শক্তি জাতি বা বংশপরম্পরায় 'অধিগত; তবে 
কোন কোন জীবের এই সহজাত শক্তি বা তদন্ুস্থত বৃত্তি এতটা জটিল 
বা ্বয়ংপুষ্ট যে সামান্য সংঘাতে তার অপচয় বা বিনাশ ঘটে। 
পতন্গ-শ্রেণীর মধ্যে বোল্তা এরূপ একটি জীব; এদের প্রকাঁর-ভেদ 
আছে। কোন কোন বোল্তা৷ প্রজাপতির পাখা-হীন শিশুকে ধরে 
খায় ; অন্য কিছুকে উদরসাৎ করে না । আবার, কোন কোন বোল্তা 
শুধু ফড়িং ধরে, অন্য কিছুকে না। কোন কোন বোল্তার খাছ 
মাকড়সা । এই রকমের ভক্ষ্য জীবের অনেকগুলির মধ্যে কোন 
বোল্তাকে ছেড়ে দিলে সে নিজের রুচি অনুসারে বাছাই ক'রে নিবে। 
এই রুচি বোল্তা পেল কোথা থেকে? আর দশটা বোল্তাকে 
দেখে শিখেছে কি{ না, এটা তার বোল্তা-জীবনের নূতন 
অভিজ্ঞতা? এর কোনটিই নয়। পোকা-অবস্থ। থেকে যখনই 
খোসা-ছাড়৷ হয়ে পাখা গজিয়ে বেরিয়েছে, তখন থেকেই সে নিজের 
শিকার সন্ধান কর্তে লেগে গেছে। এই সন্ধান-শক্তি তার নিজস্ব ; 
এই জ্ঞান (যদি, ‘জ্ঞান’ শব্দটি ওর পক্ষে প্রযোজ্য হয়) তার 
জন্মগত সংস্কার । 

আর একটি মজার কথা এই, এক এক রকমের বোল্তা এক এক 
রকমে তার শিকারের জীবটিকে কুক্ষিগত করে। কোন বোল্ত৷ 
তার শিকারের জীবকে কোনাচে ক'রে আক্রমণ করে, কোন বোল্তা 
তার শিকার সহ পিছতে পিছুতে নিজের আবাসে ফেরে ; ; তখন মনে 
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হয় যেন একটা! মস্ত বড় জোয়ান মর্দ বেঁকা-কৌকা হয়ে অতি কষ্টে: 
এক পাউণ্ড চায়ের বোঝা টান্ছে, অর্থাৎ বোল্তার এরূপ চলা: 
নিতান্ত একট! অভিনয় ; সে অক্লেশে শিকারের জীবটিকে মুখে ক’রে, 
এগিয়ে যেতে পারে, পিছু হটা তার অপূর্ব রুচি এবং স্বতঃ-প্রাপ্ত 
অভ্যাস । কোন কোন বোল্তা শিকার ধরে তার তৃতীয় পা-জোড়া 
দিয়ে ; কেউ বা ধরে দ্বিতীয় জোড়া দিয়ে ; কেউ কেউ মুখ বা! চোয়াল 
দিয়ে। একই বাঁধা নিয়মে এরা চলে ; কিছুতেই অভ্যাস বদলায় 
না। এক শ্রেণীর বোল্তা তার বাসা বা চাকের নিকট অবধি 
শিকারটিকে টেনে আনে, এক জায়গায় রেখে দেয়, পরে. মাথ৷ বা 
মুখ ঘুরিয়ে নিজের গর্তে টেনে নেয়। জবার এক শ্রেণীর বোল্তা 
হয়ত কোন,ছোট গাছের আবডালে শিকার রেখে নিজের বাস্তুর 
খোঁজ করে। অপর এক জাতীয় বোল্ত। শিকার নিয়ে সোজা 
নিজ আস্তানায় ঢুকে পড়ে । গভীর অভিনিবেশ সহকারে ম্যাক্ডুগাল 
সাহেব এই বোল্তার সংস্কার-গত আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন । 
অনেকে মনে করেন, বোল্তারা যন্ত্রবৎ ; এদের সত্তা যন্ত্রেরই অনুরূপ ; 
এদের সংস্কারগুলি পূর্ব-থেকে পাওয়া, যেন নূতন অবস্থায় প’ড়ে নূতন 
ক'রে পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ম্যাক্ডুগাল দেখেছেন, নূতন 
পরিবেশের মধ্যে বোল্তারা নিজেদের খাপ. খাইয়ে চল্তে পারে। 
শিকার সন্ধীনের ইচ্ছা এরা জন্ম থেকে পায়, এই ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত 
হয় শিকার বাছাই করবার শক্তি; এই দুই সূত্রের মিলনের পর 
সম্ভবপর হয় তার কর্ম। তার মনের গঠনে এই ত্রিশক্তির সমবেত 
প্রয়োগ প্রকৃতি-নির্দিষ্ট। এই নির্দেশ এত কঠোর, অর্থাৎ বোল্তা 
ব| তজ্জাতীয় অনেক কীট-পতঙ্গের সংস্কারগুলি এত পূর্ণাঙ্গ যে তারা 
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যন্ত্রৎ অবস্থাবিশেষে নিজেদের ব্যবস্থা ক'রে নেয়। এদের instinct 
বা সহজাত সংস্কার এদের মনের চৌদ্দ আনা দখল ক'রে আছে । 
সেইজন্য, এরা পাখা গজাবার পরই জীবন-যাপনের সমস্ত শক্তির 
অধিকারী হ'য়ে__সমস্ত ইন্দ্রিয়কে পরিপুষ্টভাবে পেয়ে__জীবনের 
ক্ষেত্রে ঝাপ দেয় এবং কতকগুলি উদ্দেশ্তমূুলক জটিল ক্রিয়ার 
সমাপ্তির পর দেহত্যাগ করে।*  ম্যাক্ডুগ্যাল বলেন, বোল্তা 
জাতীয় প্রাণীর মন কয়েকটি জন্মগত বিচার-বুদ্ধির সমষ্টি, যার 
প্রত্যেকটির মূলে প্রেরণা আছে ; একটি প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণী বা পতঙ্গ 
তার সংকীর্ণ জীবনে এমনি কয়েকটি কাজ করে, যার ধারাবাহিকতায় 
প্রেরণার পর বিচার এবং বিচারের পর প্রেরণা এসে তার জীবনকে 
সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। 


সাধারণতঃ প্রাণীদের মনোধর্ম অবস্থা-বিপর্যয়ে রূপান্তর গ্রহণ 
করে। এই রূপান্তর তিন ভাবে ঘটে। কোন পাখী হয়ত 
প্রথমে সব রকম পতঙ্গের পিছু নেয়; পরে কোন বিশেষ প্রকারের 
প্রজাপতি বা পতঙ্গকে দুর্গন্ধযুক্ত বা৷ স্বাদহীন বোধ ক'রে তাকে বর্জন 
করে। তার পরে হয়ত এ জাতীয় পতঙ্গের বহিরঙ্গ দেখেই তাকে 
অখাদ্য ব'লে ছেড়ে দেয়। এই ছেড়ে দেওয়া তার মনের রূপান্তর ৷ 
কোন মেষশাবক প্রথম অবস্থায় যে-কোন চলন্ত প্রাণীর পিছু নেয়; 
পরে ভেড়ার দলকে চিনে নিয়ে কেবল তাদেরই সঙ্গ ধরে। ধীরে 


* “The best examples of lives Eoverned wholly by instinct are 
provided by some of the insects, “vhich, emerging from the Chrysalis 
with all their organs and capacities fully developed, straightway per- 
form a single cycle of highly complex purposive actions, and die.” 

Psuchology—The Study of Beohaviow—W. Mcdougall, Pp. 160—6t. 
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ধীরে সে তার জননীকে আবিষ্কার কর্তে শিখে ; আর কাউকে চায় 
না। এর থেকে অনুমান করা চলে যে এদের জন্মগত বিচার-বোধ 
নবতর অবস্থার পরিপেষণে, সফলতা-বিফলতা অথবা সুখ-দুঃখের 
অভিঘাতে নূতন নূতন অবস্থার অধীন হয়। এই হ'ল এক ভাবের 
রূপান্তর । 

বাঘ সাধারণতঃ মানুষকে আক্রমণ কর্তে চায় না। কিন্ত অপর 
খাদ্যের অভাব ঘট্‌লে ক্ষুধার তাড়নায় যদি একবার মানুষের রক্তের 
আস্মাদ পায়, তবে তার হিংঅবৃত্তি মানুষকে দ্বিতীয়বার অব্যাহতি দেয় 
না। কোন কুকুর-শাবক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে দেখে ভয়ও 
করে না, পালায়ও না। কিন্তু যদি একবার অথবা একাধিক বার 
ছেলের দল তাকে তাড়া করে বা উত্যক্ত করেঃ তা"হলে সে ছেলে 
দেখলেই দৌড় দেয়। তখন যে-কোন একটি ছেলে তার মনে ভয়ের 
উদ্রেক করে। এর থেকে অনুমান করা যায়, এই সব প্রাণীর 
সংস্কারগত প্রেরণ! নূতন অবস্থার চাপে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। 
এই হ'ল তাঁদের মনোধর্মের অন্ত ভাবের রূপান্তর । 

আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সামুদ্রিক পাখীর 
(508-6011) আচরণে । এই পাখী জাহাজের পিছু পিছু ছুটে মানুষের 
উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ কর্তে অভ্যস্ত হয়। কখনও বা চষা ক্ষেতের 
উপরে উড়ে এসে পোকা-মাকড় ধারে খায়। এতে দেখা যায়, 
এদের মন শুধু সংস্কার-ধর্মের সীমায় আবদ্ধ নেই, তা এগিয়ে চলেছে 
বুদ্ধিমত্তার বৃহত্তর পরিধিতে, অর্থাৎ instinCt থেকে intelli- 
৪en০৫-এ।  ম্যাক্ডুগ্যাল বলেন, এ হ'ল জীবের মনোধর্মের অপর 


এক রূপান্তর ৷ 
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তার সিদ্ধান্ত তাহ’লে দাড়াল দু'টি সংজ্ঞায়। কোন কোন, 
জীবের আন্তর প্রক্কৃতি খুব জটিলতাময় এবং পুর্ণা্, যেমন বোল্তা বা. 
পতঙ্গের। আবার, কোন কোন জীবের জন্মাধীন বৃত্তি অশেষ প্রকার, 
পরিবর্ভন-সাপেক্ষ, সুতরাং প্রথম অবস্থায় খুব জটিল বা পুর্ণাঙ্গ থাকে 
না, যেমন মেরুদণ্তী বা স্তন্যপায়ী জীবের । প্রথমোক্ত শ্রেণীর জীব 
নুতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেও না, চায়ও না। এদের জীবনের 
‘গতি-বিধি নিতান্ত বীধা-ধরা, চিরাভ্যন্ত অথবা জন্ম-গত স্বভাবের 
পুনরভিনয় মাত্র। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেনীর জীব শৈশবে লালিত ও 
বধিত হয়ে জীবনের নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়; সেইজন্য তাদের 
মনের গঠনে অপরের (পিতা-মাতা বা তজ্জাতীয় রক্ষধিতার ) যথেষ্ট 
প্রভাব দেখা যায়। মানুষকে এই স্তরের জীব না বলে গত্যন্তর 
নেই। প্রকৃতি যেন ছুই হাতে দুই রকমের খেলা খেল্ছেন। বিশেষ 
অন্ুধাবন করলে দেখা যায়, একের অন্ুবৃত্তি অপরে। অন্থকরণ 
অপেক্ষা অন্নুশাসন উচ্চতম জীব__মানবকে__তার যথাযথ মূল্য দিতে 
চাইছে। সেই জন্যই শিশু-মনোবিজ্ঞানের এত কদর । 

পশু-মনের সন্ধান কর্বার উদ্দেশ্য মানব-শিশু-মনের বিপ্লেষণ। 
কতকগুলি সহজাত বৃত্তি, যেমন ভয়, যৌন-সম্ভোগ এবং ঘৃণা ব| 
সংকোচ অন্য জীব ও মান্গুষে সমানভাবে দেখা যায়। অন্ত জীবের 
বেলায় এ সকল বৃত্তি বা সংস্কার জটিলতা-বজিত এবং অভ্রান্ত। 
মান্গুষের বৃত্তি বা সংস্কার তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এতই পরিবতিত হয় 
এবং কখনও কখনও নৃতন পরিবেশের চাপে এতটা সংযত হয় যে 
মান্ধুষের সহজাত সংস্কারকে ভিন্ন *শ্রেণীর ব'লে ভ্রম হ'তে পারে। 
কিন্ত, আসলে মান্গুব ও ইতর প্রাণীর মনোধর্মের ভিত্তি এক, প্রগতি 
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ভিন্ন। উভয়েরই ব্যবহারে অর্থাৎ আচরণে উদ্দেশ্টমূলক প্রেরণা, 
(purposiveness), নিবাচনপ্রিয়তা বা বহির্জগতের অভিজ্ঞতা 
(selectivity) এবং পরিবেশাধীন প্রতিক্রিয়া (adaptation 
through experience) সমভাবে বিদ্যমান । বিবতিত জীবের 
ধাপে ধাপে এই সকল মানস সম্পদের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া প্রমাণিত 
হয়েছে । মনোগঠনের প্রকারভেদ অপেক্ষা পরিমিতি-ভেদ মানলে 
মানব-মনকে পশু-মনের উন্নততম সংস্কার বলতেই হবে। ম্যাকৃড্গ্যাল 
বলেন, প্রগতিশীল বিবর্তন প্রধানতঃ মানস বিকাশ, দেহ-যন্তের ' 
পরিবর্তন আন্ুঙ্গিক মাত্র ।* স্তন্যপায়ী প্রাণীকে বদি আহারান্বেণে 
জলে থাকৃতে হয়, তাহ'লে তার জলচুর মৎস্তের জীবন-ধারণের 
অনুকূল দেহেন্দ্িয় পেতে হয়, তাতেই জন্ম হয় কুমীর বা শুশুকের। 
সরীস্থপকে আকাশে উড়তে হলে তার চাই পাখা, অনেকটা পাখীর 
ডানার মত। জলচর জন্ত যখন স্থলভাগে বাস করতে বাধ্য হয়, 
তখন তার পাখনা বদলে হয় ফুস্ফুস্‌। জীবন-যাপনের তাগিদে 
মনের তাগিদ ; মনের তাগিদে দেহের রূপীস্তর। অবশ্য, বহু যুগ 
ধরে এই পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। আবাসের পরিবর্তনে রং-এর 
বদলও ঘটে । কথা পশু ও মানবের বেলায় একই । সুতরাং 
মনস্তত্বের আলোচনায় জীব-তত্ব (৮1০1০£5) এসে পড়ে। সে সম্বন্ধে 
দীর্ঘ আলোচনা স্থানান্তরে হবে । 

যে দিক্‌ দিয়েই দেখিনা কেন, জীব-মনোবিজ্ঞীনের গোড়ার কথা 
বিবর্তন।  বিবর্তন-বাদের জম্যক্‌ আলোচনায় উদ্ভিদ ও জীবের 
জীবন-প্রবাহের পরীক্ষা । % 

#* Progressive evolution has been primarily an evolution of mental 


structure and only secondarily one of bodily structure. Ibid 5,174 
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উদ্ভিদ্‌ ও অন্য জীবের মনস্তত্ব সম্বন্ধে গবেষণার প্রধান সার্থকতা 
মানব-মনের পরীক্ষা, তার শৈশব থেকে শেষ কাল পর্যন্ত, নিগ্রো 
থেকে সভ্যতম মানব পর্যন্ত । মনের প্রধান ধর্ম রক্ষণশীলত।। 
জীব ও মানবের পূর্বগামিগণের প্রকৃতি পরবতিগণের মধ্যে নিঃস্থত 
হয়। শুধু স্মৃতি থাকে। এই স্মৃতিধারাকে মনের প্রধান একটি 
উপাদান বল্তে হবে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্‌। আজ যদি 
কারও কোন ৰিশেষ দিনের রেল-ভ্রমণের কথা মনে পড়ে, তাহ'লে 
তার সেইদিনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি তার মনের দৃশ্যপটে উজ্জল 
হ'য়ে উঠবে ; সেই পূর্ব অভিজ্ঞতাটি সঞ্চিত আছে বলেই আজ তার 
রেল-ভ্রমণ মনে কর! সম্ভবপর হয়েছে । কিন্ত এখানে একটি গুরুতর 
বিষয় লক্ষ্য কর্তে হবে। যে-্টুকু তার আজ মনে পড়ছে, তা 
তার সংরক্ষিত স্মৃতি-ভাগ্ডারের সামান্য অংশ মাত্র। আর একটি 
দৃষ্টান্ত বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করুবে। যখন কেউ তার মাতৃভাষায় 
লেখা কোন বই পড়ে, তখন বর্ণগুলির, শব্দগুলির, বাক্যগুলির 
ধারাবাহিক অবরোধ তার দরকার হয় না; পুর্বের অভ্যস্ত কথাগুলির 
অর্থকে অন্ধকার রাজ্য থেকে টেনে আন্তে হয় না। অথচ, একথা 
ঠিক, তার মনের গোপনতলায় স্মৃতিধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই 
স্মৃতিধারাকে বিখ্যাত শিক্ষাতত্ববি্‌ সার্‌ পার্জি নান্‌ ইংরেজিতে নাম 
দিয়েছেন_-/4012506” |: মানুষের বেলায় এই স্মৃতির খেলা তার 
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চেতনা-সম্ভৃত ; কিন্তু অতি নিকৃষ্ট জীবেও এই স্থৃতিধারার প্রমাণ 
বিশেবজ্ঞগণ পেয়েছেন । একজন বিজ্ঞানী ইংরেজি অক্ষর Y-এর. 
আকারে একটি নল (ফাপা ) তৈরী করিয়ে তার মধ্যে একটি কৃমি 
বা কেঁচোকে ছেড়ে দিয়েছেন । কেঁচোটা নীচ থেকে উপরে উঠতে 
গিয়ে ইচ্ছামত ভাইনে বা বাঁয়ে চলেছে । কিন্তু পরে বৈছ্যত শক্তির 
আঘাত এক বাহুতে করার ফলে কেঁচোটা সেই বাহুর রাস্তা 
পরিত্যাগ ক'রেছে। প্রায় এক শ’ বার এইভাবে পরীক্ষা করার, 
পর তিনি দেখেছেন, কৃমি বা কেঁচো সেই বাহু দিয়ে চলেছে যেখানে, 
তাকে কোন আঘাত পেতে হয় না। কেঁচোটার, মানুষের মত, 
সঞ্চিত স্মৃতিধারা না থাকৃলেও, বোঝা» যায় যে তার অভিজ্ঞতা 
অনেকখানি স্মৃতির উপর নির্ভর করে। 

পশুদের মনের নিয়স্তরে যদি সমস্ত জাতির অতীত ইতিহাস 
বিন্যস্ত না থাকৃত, তাহ'লে তাদের আচরণে বৈষম্য দেখা যেত। 
এও স্মৃতি-সংরক্ষণের ব্যাপার। কুকুর শোওয়ার আগে কয়েকবার 
ঘুরপাক খায়, পাখীদের শ্রেণীবিশেষ একই ধরণে বাস! নির্মাণ করে; 
তিমি-জাতীয় মাছ আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে 
ডিম পাঁড়ে। সুতরাং পশু বা মানবমনের এই স্মৃতি-সংরক্ষণশীলত। 
একটি আশ্চর্য ব্যাপার । পণ্ড বা মানব, জীবনে যে অভিজ্ঞতাগুলির 
মধ্য দিয়ে চলে, স্মৃতিধারা বল্‌্তে তা বুঝায় না; জীবনের বিশেষ 
ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা। ভাণ্ডার-ঘর থেকে ফিরে আসে না; ফিরে 
আসে তার ফল বা পরিশিষ্ট ।. শারীর-শাস্ত্রে বলে, এক একটি 
অভিজ্ঞতার ফল-ম্বরপ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে পরিবর্তন ঘটে। 
কার্ধাবলীর মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ হয়। স্মৃতি-সংরক্ষণের এই 
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স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শ্যর্‌ পারসি নান্‌ নাম দিয়েছেন Engram, 
যাকে বাংলায় বলা যার__মনের স্ৃতি-সংরক্ষণী শক্তি । 

মনের অপর একটি ধর্ম স্বাভাবিক প্রেরণা । মনের এই 
সক্রিয়ত। ভিতরের তাগিদ থেকে ঘটে । একে বলা উচিত বেঁচে 
থাক্বার তাগিদ । নান্‌ সাহেব লিখেছেন, মানুষ বা উন্নতশ্রেণীর 
পশু সজ্ঞানে এই প্রেরণার বলে চলে । আবার, নিয়শ্রেণীর জীব 
যেন কোন এক চেতনাতীত শক্তির আহ্বানে ক্রিয়াশীল হয়। 
মনের এই মহামূল্য বৃত্তিকে নান্‌ সাহেব নাম দিয়েছেন_horme, 
অর্থাৎ “এষণা1' | * আমরা পুর্বে দেখেছি, প্রেরণ! (conation) 
মনের একটি ধর্ম । রস্‌ সাহেব বলেন, “এষণ!” “প্রেরণ!”-কথাঁটির 
চাইতে ব্যাপক; এর মূলে প্রাণ-শক্তি। ৭ ল্যামার্ক, বার্গ স, 
বার্ণার্ড শ__সকলেই এই প্রাণশক্তির মূল্য দিয়েছেন। উদ্ভিজ্ঞগতে 
দেখা যায়, কোন কোন গাছের আগ! ছিড়ে ফেল্লে পাশ দিয়ে ডগা 
বেরিয়ে এ স্থান পুরণ করে। টিকৃটিকির লেজ, ছি'ড়ে গেলে, নৃতন 
লেজ গজায়। আমাদের রক্তপ্রবাহ, শ্বাস-ক্রিয়া, পরিপাক-শক্তি, 
ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম-_-এ সব শারীরিক ব্যাপার হ'লেও-_এষণার' 
অর্থাৎ জীবনীশক্তির ক্ষেত্র । প্রখর আলোতে আমরা চোখ বন্ধ 
করি অথবা মিট্‌-মিট্‌ ক'রে তাকাই ; কেউ ঘুষি মার্তে এলে মাথা 
নীচু ক'রে ফেলি; অজ্ঞাতসারেই এসব ক'রে বসি। এর মুলে 
এএষণা”, মনের একটি প্রধান উপাদান । 


* “এষণা/ননামক সংজ্ঞা প্রযুক্ত যোগেন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের “শিক্ষাতত্ব” হইতে গৃহীত। 

t Just as ‘mneme’ is a much wider term than memory, so is ‘horme’ 
wider than conation.’ Groundwork of Bducation Psychology 

by James S. Ross 7, 47 
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স্মৃতিধারা (nneme) ও প্রাণশক্তি (॥০:me)--মনের গঠনে 
দুই প্রধান ও পৃথক্‌ উপাদান হ'লেও__মানস ক্রিয়ায় যুক্তভাবে 
অবস্থিত। এ দুয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা ও সহযোগ না থাকলে 
কোন মানস ব্যাপার চলতে পারে না । আলোচনার জন্য আমরা 
পৃথক্‌ ক'রে দেখি, কিন্তু এই ছুই মানস-শক্তির একীকরণ স্বভাব- 
নির্দিষ্ট । দৈহিক ক্রিয়ার অন্তরালে মন, মনের বিকাশ দেহের 
মাধ্যমে। সুতরাং মনের গঠনে আমরা! প্রকৃতপক্ষে দেহ-মনের , 
একটি ন্ুুসমপ্জস অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। এই সমীকরণ সম্বন্ধে 
অনেক আলোচ্য বিষয় আছে। 

জীব-বিজ্ঞানের সূত্র ধরে এবং বিবর্তুন-বাদকে স্বীকার ক'রে 
১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাচার্য জেম্স্‌ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, 
মানুষের চেতনার প্রবাহের (stream of consciousness) ছুটি 
কাজ, একটি জ্ঞানার্জন, অপরটি কর্ম। সমস্ত প্রাচীন-পন্থীরা৷ অখণ্ড, 
অনন্ত সত্যের উপলন্ধিকেই, অর্থাৎ অধ্যাসময় জীবনকেই 
(theoretic life) মানবজীবনের একমাত্র কাম্য মনে করতেন; 
কিন্ত বিংশ-শতাব্দীর আরম্ভ থেকে শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের ধারণা বদ্‌লে 
যায়। তাই তিনি তার শিক্ষা-ত্রতেচ্ছু ছাত্রগণকে ব'লেছেন_-“আমি 
তোমাদের কাছে বল্তে চাই, মানুষ আর যাই হোক্‌, সে কর্মব্রত 
জীব (practical being) ; মানুষের মনের স্থষ্টি হয়েছে__তাকে 
জাগতিক গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ।”  স্মৃতিভারাক্রান্ত ক'রে 
মনকে উদাসী স্বপ্রপ্রয়াসী হ'তে না দিয়ে তাকে ব্রতনিষ্ঠ ও কর্মপ্রস্থ 
ক'রে তোলা হবে নব-শতাব্দীর শিক্ষা-গুরুর নব অবদান। দার্শনিক 
পণ্ডিতের ভাবে নয়, শিক্ষা-গুরু হিসেবে তিনিই প্রথমে বলেছেন, 
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মানুষের স্মৃতি-শক্তি’ ব'লে যে মানস উপাদান আছে, তা একটিমাত্র 
নয়, অর্থাৎ এক শিক্ষণীয় বিষয়ে এই শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হ’লে 
অন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে সেই শক্তি পরিবাহিত হবে, এমন নয়। নূতন 
নূতন পরিবেশে নূতন নৃতন অভিজ্ঞতার উত্তাপে স্মৃতি-শক্তির বুদ্বুদ্‌ 
ভেসে ওঠে । স্মৃতি-শক্তির একটি বড় ধর্ম এই, কোন একটি বিষয়কে 
অবলম্বন ক'রে কোন ব্যক্তির সজাগ মন অনেকগুলো আন্ুবঙ্গিক 
বিষয়ের পঞ্জীগঠন করে। এই স্মারক পঞ্জীকে ইংরেজিতে 
Association of ideas বলা হয়। এই স্মারক ভাবগুলির বা 
অভিজ্ঞতা-সমবায়ের জাল-বুনানি যার যত ঘন ও সুক্ম্ম হবে, তার 
সেই বিষয়-বিশেষের স্মৃতিশক্তি তত পুষ্ট ও নির্দোষ হবে। একটি 
সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক্‌। কোন একটি স্কুলের ছাত্র হয়ত তার 
ক্লাসের পড়ায় দিগ গজ ; অথচ খেলা-ধূলার খবর তার নখ-দর্পণে। 
কবে কোন্‌ খেলোয়াড়ের দল হেরেছে, জিতেছে, তা তার মুখস্থ । 
এর কারণ সে তার মনে এগুলি নিয়ে অবিরত আলোচনা করেছে, 
আল্গা-ভাবে নয়, সুত্রনিবদ্ধ ভাবে। আমরা দেখতে পাই, 
ব্যবসায়ীরা জিনিষের দর ও তার ওঠা-নামা একরকম মুখস্থ করেই 
রাখে। রাজনীতির ব্যবসায়ীর ভোট্‌-গুণৃতিতে সিদ্ধহস্ত। 
সেইজন্য জেম্স্‌ সাহেব বলেছেন, “We have not so much 
a faculty of memory as many faculties of memory.” 
পরবর্তী পণ্ডিতগণ বলেন, স্থৃতি-শক্তি-সম্পর্ধিত এই স্মারক-সমবায় 
বা Association of ideas—বিজ্ঞান-সন্মত নয়। তারা বলেন, 
এক একটি খণ্ডিত অভিজ্ঞতার পরবর্তী অবশেষ (578907)-সমীকৃত 
হ'য়ে-_মনের ভিতরে নব-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয় ; এই সঞ্চিত ধারণা- 
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সমূহকে কোন ব্যক্তি মালার মত ক'রে গেঁথে নেয়, এই যুক্তি ছিল 
জেম্‌স্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের। পরে হার্বার্ট, নান্‌, রস্‌- এরা এ 
যুক্তি বর্জন করেছেন। হার্বার্ট (75:১৫) এই সমীকৃত স্মারকবস্ত- 
সমূহের পিগুকে নাম দিয়েছিলেন__44১7960056107 masses’ | 
নান্‌ (Nunn) নাম দিয়েছেন_-0£7870 complexes’, অর্থাৎ 
প্রত্যভিজ্ঞা-সমবার়। কোন বাড়ীতে ঝাঁটা, সাবান ও ক্রুস্‌ হস্তে 
একটি স্ত্রীলোক ঝাড়ু দিতে আসে; বাড়ীর বিড়ালটা প্রথমে ওর 
সঙ্গে ভাব করুতে যায়, ও মেয়েলোকটির গা-ঘেসে আবদার বা মজা! 
করতে চায়। কিন্তু সে মেয়েলোকটি সম্মার্জনী-প্রয়োগে বিড়ালের 
আবদার ঘুচিয়ে দিল। সেই থেকে বিড়াল,ঝাড়ুদারণীকে দেখ বামাত্র 
বন্দীর মত এক কোণায় লুকিয়ে থাকৃত ভয়ে অথবা ক্রোধে । 
বিড়ালের মনে বিশ্বাস, ঝাড়ুদারণীর চেহারা, তার কণ্ঠন্বর, বিড়ালের 
নিজের শরীরের ব্যথা, ভয় ও রাগ__একসলে সমীকৃত হয়েছে। 
এর পরে হয়ত মেয়েটার শুধু কণ্ঠস্বর অথবা' শুধু আবির্ভাবই 
বিড়ালকে ভয়ে সঙ্কুচিত কিংবা ক্রোধে উত্তেজিত করত; তার গায়ের 
লোম ফুলে উঠত। সব অবস্থা বা স্মারক ঘটনাগুলি একত্র ন! 
হ'লেও চল্ত। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই বিড়ালের মনের মধ্যে 
'প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায় সংঘটিত হয়ে_তার স্বার্থবোধ, অর্থাৎ 
আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তিকে জাগ্রত ক’রেছে। অধ্যাপক ষ্টাউট, (Stout) 
প্রমাণ ক'রেছেন,_এই প্রত্যভিজ্ঞা-সমবায়ের মূল কারণ কতকগুলি 
ব্যাপার, ঘটনা বা অভিজ্ঞতার শুধু পারম্পর্য নয়, কোন জীব বা 
ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবোধের অভিঘাত (not contiguity, but 
continuity of interest) I 
হ্‌ এ 
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সুতরাং মনের একটি বড় উপাদান_-এই অমীকরথ-গ্রবৃত্ত 
(০০e5i০n)। শিক্ষা-ব্যাপারে এর প্রভাব কতখানি__দেখ। যাক্‌। 
এইমাত্র উল্লিখিত বিড়ালের মনঃ-প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য 
আছে। সবার আগে বিড়ালটার ইচ্ছা ছিল__ঝাঁটা-গাছটার সঙ্গে 
খেলা করা । সে হয়ত ভেবেছিল-_-এই স্বতঃস্ফূর্ত খেলার প্রবৃদ্ধি 
তার আনন্দবহ স্থার্থ। তার এই প্রবৃত্তি প্রাথমিক। কিন্তু পরে এ 
প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটল। ক্রীড়া-প্রবৃত্তির বদলে হিংসা-বৃত্তি জাগ্ল। 
সে পারে তো ঝাড়ুদারণীকে কামড়ে দেয় । তখন তার স্বার্থবোধের 
অর্থ ভিন্নরূপ ধারণ ক'রেছে। প্রাথমিক প্রবৃত্তি বা মানস প্রকৃতি 
পরিবতিত ও পরিবধিত হ’ল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কোন 
একটি বিশেষ অবস্থার (516886101) ) ব্যাখ্যা বা অর্থ-বোধ ( অবশ্য” 
জীব বা মানবের স্থার্থ-বোধের সঙ্গে একীভূত কিংবা! সমীকৃত.)__সেই 
অবস্থার মধ্যে নিহিত নয়; সে অর্থ-বোধের আস্তানা মনে। এই 
মন, তা কোন জীবের বা মানবের হোক্‌ না কেন, অবস্থা-বিশেষকে 
গ্রহণ করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়। সারা জীবন ভ'রে এইভাবে 
অবস্থা বা ঘটনা-পরম্পরাকে অবলম্বন ক'রে মনের মধ্যে পরিবর্তিত 
এবং জটিলতর প্রবৃত্তির পলিমাটি পড়তে থাকে। হাতের কাজ 
(9511) বা মাথার কাজ (15810106 ) এই একই নিয়মে চলে । 
জীব ও মানুষের মন সাড়া দিয়ে ওঠে__যখনই তার স্মৃতিভূমিতে নৃতন 
স্তর বিন্যস্ত হয়, যার ফলে মনের বহিঃপ্রকাশ, অর্থাৎ তজ্জাত ক্রিয়া 
সহজ স্বাভাবিক এবং অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে । এর মূলে মনের সমীকরণ- 
প্রবৃত্ি। আরও সহজ ভাষায় বল! যায়__অভ্যাস। অভ্যাসে সব 
কাজ স্বাভাবিক হ'য়ে পড়ে । 
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পূর্বোক্ত সমীকরণ-প্রবৃত্তি বা ০01355107 শিক্ষা-ব্যাপারে অভিনব- 
রূপে প্রকাশ পায়। কি হাতের কাজে, কি মাথার কাজে একটা 
জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য কর্বার মত। কাজের ফাকে ফাকে বিশ্রাম 
পেলে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সমীকরণে অর্থাৎ অভ্যাসে 
বিশেষ সাহায্য পায়। পঠিত বা অভ্যস্ত বিষয়ের consolidation 
(সংস্থিতি) মনের অভ্যন্তরে__বহিশ্চেতনার অন্তরালে হতেই 
থাকে । শিক্ষার্থী যখন অবসর পায়, এমন কি যখন নিদ্রিত থাকে, 
তখন হয়ত সহসা তার কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান হ'য়ে যায়। যদি 
তার বিষয়টিতে সত্যিকারের আগ্রহ থাকে, যদি তাতে তার স্বার্থবোধ 
বা আত্মতৃপ্তি অব্যাহত হয়, তাহলে তাঁর মনের তলায় স্মৃতির 
অবশেবগুলি (e৪৭5) স্বভাবতঃ সংবদ্ধ, সংস্থিত এবং নব-গঠনে 
বিন্যস্ত হ'তে থাকে, কিন্তু একটি মজার ব্যাপার এই যে__হয়ত 
শিক্ষার্থী তখন বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ ক'রে ব'সে আছে । ইংরেজিতে 
একটি প্রবাদ আছে-_-%৬/6 learn to skate in summer and 
swim in winter,” অর্থাৎ আমরা গ্রীষ্মকালে বরফের উপর চাকা- 
খেলা কর্তে এবং শীতকালে সাঁতার দিতে শিখি । এ যেন শীতকালে 
মশারি তৈরী করা আর গরমকালে লেপ তৈরী করার মত। কথাটির 
গুঢ অর্থ এই, অনেক সময়ে অবসরকালে পূর্ব-পঠিত বিষয়ে নূতন 
আলোকপাত হয়। ডক্টর ব্যালার্ড পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, কোন 
কবিতা টাটকা মুখস্থ ক'রে যতটা মনে রাখা যায়, ঠিক দু’দিন বাদে 
আরও ভাল মুখস্থ হয়ে যায়। তার এ অভিজ্ঞতা অধ্যাপন-কালে 
হয়েছে। একটি সাধারণ বিষয় আম্রা সর্বদাই লক্ষ্য করি। কোন 
লোক বা কোন কিছুর নাম হয়ত কিছুতেই মনে পড়ছে না | যে 
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সময়ে দরকার তখন কিছুতেই মনে পড়বে না; পড়বে অন্য সময়ে 
যখন মন সে ধার দিয়েই যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যাপারট। ঘটে এই 
ঠিক বে-সময়ে প্রথমে নামটি স্মরণ করতে বসেছি, তখনকার উদ্যমে 
মনের অন্তরালস্থিত স্মত্যবশেষগুলি (512£78709 ) উত্তেজিত এবং 
ক্রিয়াশীল হয়েই রয়েছে ; যখন আমার মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত, 
তখনও সেইগুলির সমীকরণ, সংস্থিতি এবং পুনর্গঠন চল্ছে। যখন, 
এই পুনর্গঠন বা সমীকরণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, ঠিক তখনই সেই হারান 
নামটি বহিশ্চেতনায় অর্থাৎ স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে উঠে। ছাত্ররা হয়ত 
দেখেছেন, কোন একটি বিষয় মনে প'ড়ে পড়েও পড়ছে না। এর 
অর্থ খেলোয়াড়ের ভাষায় বলা যায়, তার মনের 50£7870-গুলি 
( অবশ্য সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ) তখনও তাদের খেলার semi- 
final অবস্থায় আছে। অধ্যাপক র্‌ (1২055) তার এক বিখ্যাত 
গ্রন্থে লিখেছেন, তার এক ছাত্র গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে 
কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে কোন সমাধান না করতেই শুয়ে পড়ে। শেষ 
রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং আশ্চর্য ব্যাপার এই, তার এত 
সাধনার প্রশ্নটির সঠিক উত্তর সে ঘুমের মধ্যেই পেয়ে গেছে। 
এখানে বলা চলে যে (রস্‌ সাহেবের নিজের উক্তি)__এ বিষয়-সম্পুক্ত 
স্মৃত্যুবশেবগুলি এতটা সক্রিয় ছিল এবং আত্মগ্রকাশের জন্য এতই 
উন্মুখ হ'য়ে ছিল যে, বেচারীর নেহাৎ প্রয়োজনীয় নিদ্রারও 
ব্যাঘাত জন্মিয়ে দিল । 
রস্‌ সাহেব এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, কোন রচনা রয়ে 
সয়ে লেখ! ভাল। রচনার বিষয়টিকে মনের মধ্যে সিদ্ধ হতে 
দেওয়া উচিত। এ নিয়ে মনকে ব্যাপৃত রাখা দরকার। সংশ্লিষ্ট 
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পুস্তকাদি পড়! দরকার। তবেই লিখতে বস্লে, রচনাটি সুন্দর 
ও জারগর্ভ হবে। ইতিমধ্যে 'স্বত্যুপস্থাপন’ হয়ে গেছে ; কাজেই 
রচনার বিষয়টি রচয়িতার মনে উজ্জল হয়ে উঠেছে । কোন নূতন 
বক্তার পক্ষে__বক্ততার বিষয়টি আগে থেকে লিখে রাখা ভাল, 
অন্ততঃ মূল স্ুত্রগুলি (০1065 )$ কিছুটা সময় নিলে এবং 
বক্তৃতা দেবার বেলায় পাণ্ডুলিপি না প’ড়ে মুখে বল্তে চেষ্টা 
কর্লে-প্রভাব-বিস্তার হয় বেশী। শিক্ষাব্রতী রস্-_নৃতন শিক্ষককে . 
হতাশ হ'তে নিষেধ ক'রেছেন। কোন শ্রেণীর ছেলেরা যদি 
আশানুরূপ ফল দেখাতে না পারে, তাহলে কিছুটা সময় দিতে 
হবে। সেই সময়ের মধ্যে এ ছেচলদের পঠিতব্য বিষয়ের 
স্মৃত্যুপস্থাপন” হয়ে যাবে । যাদেরকে অপদার্থ বলে মনে হচ্ছে, 
তারা অপদার্থ নয়, এই জিনিসই প্রমাণিত হবে। কিন্তু প্রমাণিত 
হবে অকস্মাং__সবারই চমক্‌ লাগিয়ে। মনো-বিজ্ঞানের এই 
রহস্তটি বিস্ময়কর। কোন কৌশলের কাজে ($1!) যতই 
অভ্যাস পরিপক্ক হয়, ততই অসঙ্গত ও অসংলগ্ন ক্রিয়াগুলি 
অপগত হয়; সঙ্গত ও সংলগ্ন ক্রিয়াগুলি সমীকৃত হ'তে থাকে ; 
এই শ্রেণী-বিন্যাস (5০9:606 ) এবং একীকরণ ( consolidation ) 
পূর্ণভাবে সম্পন্ন হ'লে__কৌশলের কাজটি কর্তার অধিগত হয়। 
এর দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অধ্যাপক রস্‌ মনো-বিজ্ঞানী থর্নডাইক্‌ সাহেবের 
একটি পরীক্ষার উল্লেখ ক’রেছেন। একটি খাঁচায় আবদ্ধ বিড়ালের 
সামনে কিছু লোভনীয় খাদ্য রাখা হয়। খাঁচা থেকে বেরুবার 
পথও ছিল, তবে তার সঙ্কেতডি বিড়ালকে বের করুতে বেগ 
পেতে হয়েছিল অনেক। সে প্রথম অবস্থায় লেজ, ফুলি 
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গোড্‌রাতে গোঙ্‌রাতে খাঁচার ঘেরার ভিতর ঘুরতে লাগ্ল; 
এ দরজা সে দরজায় ধাকা খেতে খেতে__অনেক উদ্যম, অনেক 
্রান্তির পর বেরুবার সন্কেতটি পেল। তখন তার ক্ষুপ্িবৃত্তি হ'ল। 


এ বিডালটিকে একই ধরণের পরীক্ষায় পুনঃ পুনঃ ফেলা হয় ; কিন্তু 


দেখা গেছে, পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে বিড়াল মোটেই না৷ গজিয়ে, 
দৌড়ঝাঁপ, না ক'রে পূর্বের ভ্রান্ত সংস্কারগুলিকে অনায়াসে বর্জন 
ক'রে সুপরিচিত দরজাটি অর্লেশে খুলে খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে 
পণড়েছে। বিড়ালের এই অভ্যাস-সমষ্টিতে বর্জনীয় অংশগুলি 
ক্রমশঃ ঝ’রে পড়েছে; বাকীগুলি সময়মত সুসংবদ্ধ হ'য়েছে। 
এখানে তার এই দৈহিক কাজে মনো-ব্যাপারের অন্তঃফন্ত সমভাবেই 
প্রবাহিত ছিল। 

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, মনের মোটা 
নাড়ী ছুটি, প্রেরণা ও স্মৃতি। ছুঃয়ের কোনটিই ছোট নয়। 
এই দু’টি নিয়েই চৈতন্য-প্রবাহ ( stream of consciousness ) 
চলে । “Unconscious? বা অব-চেতন রাজ্যের অধিবাসীও 
আমরা । এই দুই রাজ্যে সেতু-নির্মাণ ক'রেছেন_ ক্রয়েড, ইউং 
প্রভৃতি। সে আলোচনা অন্য অধ্যায়ে হবে। তবে “প্রেরণা” ও 
স্মৃতি_অর্থাৎ ‘horme’ ও ৭0176106-__জীবের স্বভাব-ধর্স হ’লে, 
স্বভাবজ সংস্কার বা 1930106-এর প্রসঙ্গ অনিবার্য । এই স্বভাবজ 
সংস্কারের পরিণতি 4776911156০০-এ ( বুদ্ধিমত্তায় )। পরের 
অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে। 


স্কার ও বুদ্ধিমত্তা 


Instinct বা সহজাত সংস্কারকে সংজ্ঞাভুক্ত কর্বার আগে 
বিষয়টির গোড়ার কথায় যাওয়া দরকার। নান্‌ বলেছেন, তার 
বিখ্যাত গ্রন্থের পূর্ব-সংস্করণগুলিতে এই সংস্কারকে বলা হয়েছে 
“innate determining tendencies”, অর্থাৎ জন্মগত প্রেরণা । 
এই প্রেরণা জীব ও মানবকে তার আচরণে প্ররোচিত করে এবং , 
আচরণকে অধিগত করে ; পক্ষীন্তরে-_-জীবনের অভিজ্ঞতার সংঘাতে 
এই সহজাত সংস্কার নৃতন পথে ধাবিত হয় এবং অবস্থার অধিগত 
হয়। আমি হয়ত কোন মাঠে একল) বেড়াচ্ছি; পেছন ফিরে 
দেখি একট! মস্ত বড় ধাড় আমার দিকে তেড়ে আস্ছে ; তখন 
প্রাণপণে দৌড়ে বাড়ীর সদর দরজার কাছে আসি । আমার এই 
আচরণের পেছনে আছে এক জন্মগত প্রকৃতি। দৌড়াবার প্রবৃত্তি 
সহজাত প্রবৃত্তি, আর এই ছু’টে পালানটা 'সহজাত প্রবৃত্তি-গত 
আচরণ। শিশু মাতৃত্তন্ত পান করে, চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে। 
এই দুই কাজ তাকে কোথাও শিখতে হয় নি; জন্ম থেকে পেয়েছে । 
__-এ সব ব্যাপারেই ॥hormেe (অর্থাৎ “এবণা" বা প্রেরণা) 
উকি মার্ছে। পাখী বাসা বাধে, মৌমাছি বা বোল্তা চাক তৈরী 
করে-:এর পেছনেও সহজাত সংস্কার। এদের সংস্কার বাধা-ধরা 
কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, মানুষের বেলায় তা নয়। মানুষের 
সংস্কার নরম মাটির ডেলার মূত অথবা গলিত মোমের মত) 
নূতন ছাচে গ'ড়ে তোলা যায়। নূতন অবস্থার চাপে তার পরিবর্তন 
ঘটে ব৷ ঘটান হয়। একটি মানব-শিশু তার স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-বশে 
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নানা জিনিস ভাঙ্গে গড়ে; একজন পূর্ণ-বয়স্ক রাসায়নিক অথবা! 
পদার্থ-বি্াবিদ্‌ নানা জিনিসের দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন। 
শিশু ও বৈজ্ঞানিক__উভয়েরই মনের পেছনে প্রেরণা বা সংস্কার । 
শিশুর প্রেরণা ও তজ্জাত ক্রিয়াসমষ্টি অপরিপক্ক ; পূর্ণ-বয়স্কের 
প্রেরণা পরিপক্ক অভিজ্ঞতার নূতন পরিচিতি। সেই জন্য মনে 
হয়_-এই ছুই পুথক্‌ বস্তু । কিন্ত আসলে তা নয়। একই সহজাত 
সংস্কারের অবস্থান্তর মাত্র_-একই জিজ্ঞাসার নব রূপ । 

ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ বলেন, আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের সকল 
কর্মের লক্ষ্য বা আদর্শ নিণাত করে; আমাদের সব-রকম মানস 
ক্রিয়ার পরিচালনা করে। , সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ মানব-মনের জটিলতাময় 
উপাদান এ আদর্শের দিকে ধাবিত হয়; সুখ বা দুঃখের মধ্যে 
মানুষ এ আদর্শের সামীপ্য লাভ করে। এই মানস-সম্পদের 
পশ্চাদ্গত প্রবৃত্তি-সমূহ মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমাজ-গত জীবনকে 
আকার দান করে। 


রস্‌ সাহেবের ভাবায় বল্তে হয়, জীবমাত্রেরই দুইটি প্রধান 
সংস্কার, একটি আত্মরক্ষার, অপরটি জাতি-রক্ষার প্রবৃত্তি। জাতি ও 
সমাজকে এক পর্যায়ে ফেলা যায়। তিনি একদিকে আমীবা 
(amoeba ), অপরদিকে মানুষ__ছুয়েরই সহজ্ঞাত সংস্কারের 
আলোচনায় দেখিয়েছেন, আমীবা (ক্ষুদ্রতম জীব বা জীব-কোব) 
জন্মিবামাত্র দ্বিখণ্ডিত হয় ; এক থেকে দুয়ের স্থষ্টি হয়__বংশ-বিতান 
ঠিক থাকে। অথচ মানুষের সমাজরক্ষা করতে হ'লে আত্ম-বিসর্জন 
করতে হয়। আত্মরক্ষা করতে গেলে সমাঁজকে উপেক্ষা করতে 
হয়। কিন্তু স্বল্ম-বিচারে দেখা যায়, মানুষের এই দ্বিবিধ 
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প্রবৃত্তির উৎস-মুখ এক। পরিবার-প্রতিষ্ঠা জাতি উপায়, 
আবার আত্ম-রক্ষারও প্রধান অস্ত্র । নিজ থেকে পরিবার, পরিবার 
থেকে বৃহত্তর পরিবার_ মানুষের এই প্রগতি তার স্বভাব-সঙ্গত। 
জন্ম-গত সংস্কারকে ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ সাহেব বলেছেন_ আভ্যন্তরীণ 
শারীর-মানস প্রবৃত্তি (01086 psycho-physical disposition) 
এই প্রবৃত্তির বশে এর অধিকারী প্রথমে অন্থভব করে, পরে 
মনঃসংযোগ করে এক শ্রেণীর বস্তুর প্রতি। এই বস্তু তার 
মনে একটি বিশেষ রকমের ভাব ও উত্তেজনার স্থষ্টি করে। এই 
উত্তেজনার ফল-ন্বরূপ সে ক্রিয়াশীল হয়। এই ক্রিয়াপরায়ণতা 
এক বিশেষ ধারা অবলম্বন করে। ক্রিয়ার প্রকাশ না হ'লেও__ 
তার দিকে তার প্রবৃত্তি জন্মে ।* 
সহজাত প্রবৃত্তি-বশে যে আচরণ প্রকাশ পায়, তাতে তিনটি স্তর 
আছে। প্রথমে জানা, পরে অনুভব করা এবং শেষে কাজ ক'রে 
বসা, বা অন্ততঃ সেই কাজের দিকে ঝুঁকে পড়া । শুধু Reflex 
action, অর্থাৎ বহির্বস্তর অভিঘাতে শারীর ক্রিয়া বা যন্ত্রবৎ প্রতি- 
ক্রিয়াকে সহজাত সংস্কারজ কর্ম বলা যায় না । সহজাত প্রবৃত্তিতে__ 
তিনটি উপাদান আছে। কোন বহি্বস্তর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ামাত্র 
কোন নির্দিষ্ট জীব বা মানবের সমগ্র প্রকৃতির অভ্যন্তরে এক স্নায়বিক 


ক ‘We may then, define an instinct as an inherited or innate 
Ppsycho-physical disposition which determines its possessor to percieve, 
and to pay attention to objects of a certain class, to experience an 
emotional excitement of a 702701০3187 quality upon perceiving such an 
object, and to act in regard to it in a 11522 manner, or at least to 
experience an impulse to such action.” 

Social Psychology—W. McDougall P. 29. 
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আন্দোলন আরম্ভ হয়, যার গ্রহণশীলতা ক্রমবর্ধমান হ'তে থাকে ; 
এই গ্রহণশীলতাই তার প্রথম উপাদান। দ্বিতীয় উপাদান__-এমন 
একটি কেন্দ্রীয় শক্তি, খার বলে শরীরের মর্ম-সন্ধিগুলি স্রাযুশক্তি- 
তরঙ্গে অভিহত হ'য়ে জীব বাঁ মানবকে সক্রিয় ক'রে তোলে। 
এই সক্রিয়তা কিন্তু তৃতীয় উপাদান। প্রথম ও তৃতীয় উপাদান 
কালক্রমে পরিবর্তনের অধীন হয়, কিন্তু এই দ্বিতীয় বা কেন্দ্রীয় 
শক্তি অপরিবর্তিত ভিত্তিরূপে, জীব বা মানবের সারাজীবনে স্থায়ী 
হয়। মানুষের বেলায় এই ব্যাপার, অর্থাৎ তাহার সহজাত প্রবৃত্তির 
মধ্যস্থিত এই অপরিবর্তনীয় ভিত্তি এবং নিত্য-নৃতন পরিস্থিতির 
পরিবেষ্টনৈ নবতর অবস্থা-বিপর্ধয়__অন্য জীবে অপেক্ষাকৃত অল্প। 
এ কথার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে । 

মনীষী ম্যাক্ডুগ্যালের পূর্বে 125600চ বা সহজাত প্রবৃত্তির 
মূলান্ধেষণ আরও অনেকে করেছেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি 
অবৈজ্ঞানিকের মত যেখানে সেখানে 35610 কথাটির প্রয়োগ * 
ক'রেছেন। কিন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্বাপর বিশ্লেষণ ক'রে 
এ বস্তুটির এমন দীর্ঘ আলোচনা আর কেউ করেন নি। ার্বার্ট 
স্পেন্সর বল্তেন, সহজাত প্রবৃত্তি স্নায়বিক ক্রিয়া-মাত্র। এসিডন্‌ 
ব’লেছেন, “সহজাত প্রবৃত্তির মূল উৎসভূমি সেই আদ্যাশক্তি, যার 
প্রতিফলন প্রতিজীবে হয়।” কার্বি এবং স্পে্স্‌ লিখেছেন, 
“জীবের সহজাত সংস্কার বিশবতরষ্টার দান; শিক্ষা, পরীক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার বাইরে তার স্থান ; জীবমাত্রেই এক এঁশী শক্তির বলে 
ব্যষ্টি ও জাতির সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি কাজ ক'রে বসে, তাকেই 
বলা যায় সহজাত প্রবৃত্তি।” অধ্যাপক কাৰ্ল গ্রস্‌ 


স্ব চি 
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consciousness, অর্থাৎ চেতনা বা অববোধকে সহজাত প্রবৃত্তির 
আওতার মধ্যেই আন্তে চান না । ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ বলেন, চেতনা বা 
অববোধকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিসমূহের মানস অংশকে বাদ দিলে 
মানুষের জীবনেতিহাস অজ্ঞতার অন্ধকারেই ডুবে থাক্বে। জন্মগত 
সংস্কারধারা মানুষের সমাজ-জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে, 
এবং সেইজন্যেই, মানুষের শিক্ষা-ব্যাপারে_-এর আলোচনা বিশেষ 
আবশ্যক । 

প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির মূলে, তার কেন্দ্রীয় শক্তি-স্বরূপে 
আছে একটি মূল ভাবের গছ্যোতনা বা বিলাস (emotion)। 
এই গ্যোতনার মাধ্যমে সহজাত * প্রবৃত্তি কর্মরূপে প্রকাশ 
পায়। অপত্যন্সেহ-মূলক ক্রিয়ার ভিত্তি তজ্জাতীয় ভাববিলাস। 
স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে এর প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অপত্য-ন্সেহ প্রকৃতির 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সকল প্রকার স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে স্ত্রীজাতির 
এই অপত্য-ন্সেহ দেখা যায়। ছুগ্ধ-ক্ষরণ প্রন্ফুট মাতৃত্বের একটি 
লক্ষণ। এটি শারীর ক্রিয়া । সন্তানকে দেখলে, ছু'লে, এমন কি 
না দেখলেও মাতৃ-জাতির দুগ্ধক্ষরণ হয়। এতেই সমাপ্তি নয়। 
এই শীরীর ক্রিয়ার পেছনে মনের ধাক্কা আছে। এই মন আছে 
ব'লে পক্ষিণী আহার্ষের জন্য ছু’টে বেড়ীয়। কোন কোন শ্রেনীর 
সন্তান মায়ের সাথে সাথে চলে। কীট-ভুক্‌ পাখীদের বেলায় 
এ-রকমট। বেশী দেখা যায়। কোন কোন পাখীর ছান! বাসায় বসে 
থাকে, মায়ের ফির্বার আশীয়। মায়ের এই ঘোরা-ফেরার 
মধ্যে শুধু প্রবৃত্তি (৫0500)06)7 শুধু ভাব-গ্যোতনা (emotion) 
নয়, প্রচুর বুদ্ধি (intelligence) যুক্ত আছে। জীব-ভুক্‌ ও 
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শস্ততুক্দের ভিতর এই বুদ্ধি-মন্তার স্পষ্টতা দীপ্যমান। পুং₹- 
জাতীয়েরাও সহায়তা করে। এই ভাবে পরিবার-প্রতিষ্ঠা হয় । 

খরগোস এতটা উন্নত নয়। তার বুদ্ধি-বিকাশ কম। সে 
স্তম্তপায়ীদের নিয়ঞ্রেণীর জীব। সে কতকগুলি সহজাত সংস্কারের 
বাণ্ডিল। সেও কিছুকালের জন্য সন্তান পালন ক'রে ছেড়ে দেয়। 
মাংসাশীরা কিঞ্চিৎ উন্নত। তাদের শাবকের! বেশী অসহায় ; তাদের 
যৌনধর্ম বিলম্বে প্রকাশ পায়; তাদের প্রতিপালনের অনেক 
রকমারি । 

মানু আশ্চর্য জীব-__সবার উপরে । সকল প্রাণীর বিবর্তন-ধারা! 
পলিমাটি ফেলেছে তার মনে। প্রকৃতির ধ্যান ও স্থষ্টির বিস্ময়কর 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মানুষে । পশু-রাজ্যের গণ্ডী থেকে তাই সে মাথা 
তুলে বেরিয়েছে, ছুনিয়াটাকে সে দেখতে ও নাড়তে-চাড়তে 
শিখেছে। তাই তার মনে__জিজ্ঞাসা ও ছন্দ-সংঘাত জন্মেছে। 

ম্যাকৃডুগ্যাল, তার “Social 0175501১019” গ্রন্থে জীব ও 
মানবের সহজাত প্রবৃত্তিসমূহকে প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত 
করেছেন৷ তার পরবর্তী ্রন্থ_‘An outline of Psychology’তে 
চৌদ্দ ভাগ ক’রেছেন। প্রথম গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে জীবের যে-সকল 
ক্রিয়ার বা ক্রিয়ার মূলীভূত প্রবৃত্তির আলোচনা ক’রেছেন, তা’দেরকে 
instinct” আখ্যা দেন নি। তার যুক্তি এই যে, এ সকল ক্রিয়ায় 
কোন স্থায়ী, কেন্দ্রীয় বৃত্তির ভিত্তি নেই । এই শ্রেণীর ক্রিয়া বা 
প্রবৃত্তিতে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য নেই ; এরা অতি সাধারণ রকমের। 

(১) তিনি প্রথমে ধরেছেন, পঙগায়নের প্রবৃত্তি, যার মূল ভাব 
ভয়ে। ভয় জন্মিলে জীব ও মানবের চল্বার শক্তি বেড়ে যায়; এই 
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চলচ্ছক্তি এত প্রবল হয় যে, শরীরের ভিতরের যন্ত্রগুলি তাল দিয়ে 
উঠতে পারে না; এর ফলে হয় অবসাদ এবং কখনও বা মৃত্যু । 
গল্প আছে, একজন পালোয়ান প্রথম বয়সে একটা ভীষণ জন্তুর 
তাড়া খেয়ে করে পলায়ন ; এমন দৌড় সে দেয় যে একটা দেয়াল 
টপকে যায়। পূর্ণবয়স্ক কুস্তীগীর হওয়ার পূবে সে আর এ ভাবে 
দেয়াল টপ_কাতে পারে নি। ভয়ে লোক পাগল হ'য়ে যায়, দেখা 
গেছে। নানারকমের বস্তু ভয়ের উদ্রেক কর্তে পারে। আদিম, 
মানবের ভয় কিসে জন্মাত, ঠিক বলা কঠিন। শিশুদের কানা বেশীর 
ভাগ ভয় থেকে ; তবে শিশুর জননী বুঝতে পারেন, কোন্‌ শিশুর 
কান্না ভয়ে, কে কীদ্‌ছে রাগে, কে কীছ্ছে কোন দৈহিক অস্বস্তির 
জন্যে । চীৎকার বা হঠাৎ হৈ-চৈ-শুন্লে শিশুরা প্রায়ই কেঁদে উঠে। 
এই অভ্যাসটি অনেকের শেষ বয়স পর্যন্ত টিকে থাকে । অনেকের 
ঝড়-বৃষ্টিতে আতঙ্ক জন্মে ; পাকা বাড়ীতে থাকলেও ভয়ে থরহরি 
কম্প চল্তে থাকে । সাধারণ জন্তদের পলায়ন-প্রবৃত্তিটাই প্রবল। 
কোন কোন মানুষও, বেশী ভয় পেলে কোন-কিছু দিয়ে মাথা-মুখ 
ঢেকে শুয়ে থাকে । আদিম-যুগের মানুষের এই রকমের অভ্যাস 
ছিল। অভ্যাসটি আজও রয়ে গেছে। শিশুরা ভয়ের কারণ 
বুঝেও বুঝতে পারে না বা চায় না। মুখের বিকৃত ভঙ্গী বা 
পরিচিত বন্ধুর অস্বাভাবিক গর্জন প্রচণ্ড ভয় জন্মিয়ে দ্েয়। হয়ত 
কোন শিশু জানে, তার একজন খেলার সাথী মুখোস্‌ পরে বিকট 
মূৰ্তি ধরেছে; সে জেনে-শুনেও, ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ম্যাক্ডুগ্যাল 
বলেন, ক্রোধ, করুণা, স্সেহ বা ও$ন্ুক্য মানুষের মনে ঢেউয়ের মত 
চ'লে যায়? কিন্তু ভয় একবার জন্মালে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। 
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এই জন্যেই প্রাচীন যুগের মান্ুব ভয়ে ভয়ে মত্ততার তাণ্ডব থেকে 
বিরত হয়েছে। সমাজে শাসন এসেছে । 

(২) দ্বণা প্রবৃত্তির মূল ভাব বিরক্তি-বোধে। দুর্গন্ধ-যুক্ত বা 
নোংরা জিনিস দেখলে মুখে থুথু আসে। মানুষের এ সংস্কার 
আদিম যুগের । পিচ্ছিল জিনিস বা প্রাণীর সংস্পর্শে সমস্ত শরীরে 
ঝাকুনি আসে-__গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে। মানুষের এই প্রবৃত্তি মাজিত 
হ’লে নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচরণ এবং সকল রকম অন্যায়ের প্রতি বিরক্তি 
বা বিদ্বেষ জন্মে। ক্রুর প্রকৃতির লোককে আমর! বলি সাপ ; কখনো 
হয়ত বলি, “লোকটার কথা বল্তে বা শুন্তে গেলে আমার গা 
বমি-বমি করে ।” এই ঘৃণা প্রাথমিক প্রবৃত্তির পরিবর্ধন ও উন্নয়ন। 

(৩) ওৎসক্য একটি ব্বভাব-জাত প্রবৃত্তি; এর মূল ভাব 
বিস্ময়-বোধ। যে-বন্ত দর্শনে ভয় জন্মে, তাতে বিস্ময়ও জন্মে। 
কেবল ওজনের তফাৎ । মাটির উপরে যদি একটা পুরোণো ছে'ড়া 
কোট প'ড়ে থাকে, তাহলে তা দেখে একট? ঘোড়া একবার ওৎস্ুক্য- 
ভরে এগুবে, একবার ভয়ে পিছুবে। ছোট ছোট মানব-শিশুর 
বেলাতেও তাই দেখি। গুৎসুক্য বা আগ্রহের মাত্রার হ্াস-বৃদ্ধিতে 
মনো-বিজ্ঞানীর প্রয়োজন আছে। আজ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে-সব 
লোকের স্বভাব-জাত আগ্রহ বেশী, তারাই চিন্তা-জগতে বৃহৎ স্থান 
অধিকার করেছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে যাঁরা 
জগৎবাসীকে কিছু দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের অন্ুসন্ধিংসার পেছনে 
ছিল অফুরন্ত ওৎসুক্য বা বিস্ময়-বোধ।। 

(৪) যে-বস্তুতে যে স্বভাবজ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, সে-বস্তকে 
বলা যায় চাবি, যাতে প্রবৃত্তি-রূপ তালাটি খোল! যায়। ইংরেজি 
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ভাবায় যে প্রবৃত্তিকে বলা হয় 28090165, বাংলা ভাষায় তাকে 
বলা যায় রপ-লিঞ্দা। এর মূলীভূত ভাব__ক্রোধ। ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ 
এই প্রবৃত্তিকে মৌলিক প্রবৃত্তি বল্তে দ্বিধা বোধ করেন। জীব বা 
মানবের অন্য যে-কোন প্রবৃত্তির পরিপুরণে বাধা জন্মিলে, বা কেহ 
জন্মাইলে, রণেচ্ছা বা তৎ-সম্পর্কে ক্রোধ জাগরিত হয়। অত্যন্ত 
দুর্বল-চিত্ত একট! কুকুরও যদি ক্ষুধার্ত থাকে, আর যদি কেউ তার 
মুখের মাংস বা অস্থিখণ্ড কেড়ে নিতে চায়, তবে তার ক্রোধ জেগে, 
ওঠে। কোন ছোট ছেলের আহার-কালে বাধা জন্মালে সে রেগে 
আগুন হয়। বুড়োদেরও এ স্বভাব যায় না। পশুদের যৌন- 
সম্ভোগে বাধা স্থষ্টি করলে, তাদের রাগের মাত্রা চড়ে যায়। হয়ত 
বা এই জন্যেই সিংহের বা অশ্বের কেশর ভগবান্‌ স্থষ্টি করেছেন । 
পুরুষে পুরুষে লড়াই করবার এতে সুবিধা হয়। মান্ুষ যেখানে 
গর্জন ক'রে তেড়ে আসে, শিশু হয়ত সেখানে কামড়াতে চায় অথবা 
কামড়াতে ধায়। এই স্বভাবজ বৃত্তি সংশোধিত এবং মার্জিত হ'লে 
কর্ৈষণা বৃদ্ধি পায়। যার ভিতরে এই জিগীষার অভাব, তার উদ্মার 
হাস, সুতরাং উৎসাহেরও হ্াস। জীবন-যুদ্ধে তার অস্ত্র-ভাণ্ডার 
রিক্ততায় পর্যবসিত হয়। 

(৫) আর একটি বৃত্তি__আত্মপ্রচার। এর মূল ভাব (emotion) 
আত্মপ্রসাদ। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিকে ভিন্ন কোঠায় ফেল্তে 
অনেকের আপত্তি । ফরাসী পণ্ডিত [২1১০ এর নাম দিয়েছেন 
“Positive self-feeling,” অর্থাৎ একরকমের আত্মন্তরিতা। 
ম্যাক্ডুগ্যাল এই মত গ্রহণ করেছেন । তবে, মন্তুষ্েতর জীবে এই 
ভাব কতখানি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাক্‌লেও কিছু যে আছে 
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স্বীকার করুতেই হবে। এই অহংকৃত ভাব-বিলাসের প্রধান অবলম্বন 
সঙ্গলিগ্ম।। দশজনের মাঝে আমি একজন, আমি সবাইকে তাক্‌ 
লাগিয়ে দিই, অন্যে আমার পৌরুষ ও বাহাছুরী বুঝে নিক্_এই 
রকমের ভাব এই প্রবৃত্তির খোরাক জোগায়। এই প্রবৃত্তি পশুদের 
মধ্যে ক্ষীণ, মান্ুবে বেশী। ছোট-খাট কুকুরের পালে যদি বড় 
রকমের জাদ্রেল এক কুকুর দাড়ায়, তবে তার শ্ব-বৃত্তিতে মানুষের 
যোগ্য প্রবৃত্তি থাকৃতেই পারে, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে ৷ শাবকদের 
মাঝে যখন একটা মুরগী বুক ফুলিয়ে চলে, তখন সে তার 
আত্মন্তরিতার আস্বাদ পায় বৈ কি! এ আস্বাদে আনন্দ পায় 
অশ্বজাতি, যখন অশ্বাদের মাঝে তাদের পৌরুষ জাগে, যৌন-সম্পর্কের 
লক্ষণগুলি সর্বাঙ্গে প্রকট হয়ে উঠে। ময়ূরের পেখম, পায়রার 
রং-বেরংএর বুকের গঠন প্রকৃতির স্থষ্টি বটে, কিন্তু এই স্থষ্টির রহস্ত 
কি এই আত্ম-বিনোদনের প্রচারের উদ্দেশ্যে? এ-কথার জবাব কে 
দিবে? উন্মাদ-রোগে এই প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক প্রকাশ ৷ উন্মত্ত ব্যক্তি 
মনে করে, তার অসাধারণ শক্তি, অগণিত ধন-রত্ব, অনুপম সৌন্দর্য, 
অতুলনীয় গোষ্ঠী-সুখ ৷ সে ভাবে তাই, ভেবে গর্ব অন্তুভব করে। 

শিশুরা তাদের চালচলনে, আত্মবোধের দৃষ্টান্ত দেখায়। তারা 
হাট্তে বা কথা বল্তে শেখার আগে গোষ্ঠীর পাঁচ জনের সাম্নে_ 
পিতা-মাতার সাম্নে প’ড়ে গেলে চেচিয়ে উঠে ; এতে, বোধ হয়, 
তাদের লজ্জা বা অপমান-বোধ জাগে, অর্থাৎ অহস্কারে বাধে । 
নূতন জামা প'রে__দশজনকে না৷ দেখিয়ে সে যেন সোয়াস্তি পায় না। 
ম্যাক্ডুগ্যাল সাহেব নিজের খোকা-খুকীদের সম্বন্ধে এ মন্তব্য 
ক'রেছেন। 
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(৬) পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির বিপরীত ভাব নিজকে ছোট করায়। 
একে ইংরেজিতে বলা হয় self-abasement, অর্থাৎ আত্ম-বিলোপ । 
এই ভাব পশু ও শিশু দুয়ের মধ্যেই আছে। যদি আত্মবিলোপের 
অর্থ হয় লজ্জাবোধ, তবে পশুতে তা খুব বেশী নেই। কুকুরদের” এই 
প্রবৃত্তি আছে। বড় একটা বাঘা কুকুর দেখ্লে__সাধারণ কুকুর 
লেজ গুটায়। শিশুদের এই বৃত্তিকে ভয়ের কোঠায় কেউ কেউ 
ফেল্তে চান। যখন কোন শিশু মায়ের কোলে চুপ্‌ ক'রে বসে, 
থাকে__মুখ ফিরিয়ে, তখন কোন অচেনা লোককে দেখলে_ আড়২ 
চোখে মিট্-মিট্‌ তাকায়। এর কারণ ভয় নয়; নিজকে ছোট 
ক'রে দেখা । 

9) অপত্য-স্নেহ। পূর্বে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। 
ম্যাকৃডুগ্যালের বিবৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে নাঁ। Rib বলেন, 
অপত্য-স্মেহ জীব ও মানবের সহজাত। আত্মোৎসর্গ এর মূল উৎস। 
অতি নিয়স্তরের জীবে-_এই উৎসর্গের মহত্ভাব নেই বল্লেই চলে। 
মাছ ডিম পেড়ে লক্ষ লক্ষ ডিম যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দেয়। 
তার মধ্যে হয়ত ছু” একটি মৎস্ত-সন্তান জীবিত থাকে । মৎস্তের 
অপেক্ষ। উন্নততর জীবের সন্তান-সংখ্যা যত কম, অপত্যগ্রীতি তত 
অধিক। এদের এই গ্রীতির মধ্যে অন্ধত! ক্রমশঃ দূর হয়েছে। 
শুধু শারীর বৃত্তির স্থানে মানস ব্যাপার আধিক্য পেয়েছে। 
মানস ব্যাপারে উন্নত জীব সন্তান-রক্ষার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টিত 
হয়; তাতে বংশ রক্ষা পায়। সন্তান-পালনে মায়ের স্থান 
সকলের উপরে-পশুর ভিতরেও তাই। পিতা কখনও কখনও 
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মাতার স্থান অধিকার করে, বিশেষ প্রয়োজনে ৷ বর্বর যুগের মানুষ 
নাকি সন্তানকে গীড়া দিত; স্সেহ-প্রবণতা তাদের খুব অল্প ছিল, 
এ কথা শোনা যার়। কিন্ত অনেকে হয়ত দেখেছেন, কোন কোন 
নর-খাদক মানুষও সন্তানকে কোলে ক'রে আদর দেখায় । সন্তান 
একবার তার চিত্ত আকর্ষণ করলে তার গ্রীতি উত্তরোত্তর বাড়তেই 
থাকে । আবার, সন্তানের রক্ষা-কল্পে তাঁর অনিষ্টকারীর প্রতি 
ন্যায্য ক্রোধও স্বাভাবিক । এই ছুই বিমিশ্রভাব, অর্থাৎ স্নেহ ও 
স্যায়-সঙ্গত প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি__অপত্যগ্রীতির মৌলিক উপাদান । * 
জাতি ও সমাজরক্ষার জন্যই_-এই মৌলিক প্রবৃত্তি, বিমিশ্র ও 
বিপরীত-ধর্মী হ'লেও, মানুষের মনে এক উচ্চতর ত্যাগ-বোধ, 
altruism, জন্মিয়ে দিয়েছে । শিশু-পালনের দায়িত্ব ধাদের__তারা 
এ সত্যটি যেন না ভোলেন। . 

উপরের সাতটি ছাড়া__আহার্ষের অন্বেষণ, সঙ্গলিগ্না, ছুঃখ- 
বোধ-জনিত আবেদন, স্বত্ব ও অধিকার-বোধ, গঠন-শীলতা, হাস্ত- 
পরিহাস এবং সর্বোপরি যৌন-বৃত্তি বা কাম-_জীব ও মানবের স্বভাব- 
গত ধর্ম। শেঝোক্তটি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করতে গেলে ক্রয়েড- 
তত্ব আন্তে হবে । 

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় ভাব-বিলাস (2700607) এবং 
বুদধিমন্ত। (1066111860০) পূর্বে বলা হয়েছে-_স্বভাবজাত প্রবৃত্তির 
সঙ্গে একটি মূল ভাবের প্রকাশ হয়। এই মুল ভাবকে এ প্রবৃত্তির 


0 


* “Thus, paradoxical as it may seem, beneficence and punishment 
alike have their finest and most essential root in the parental instinct.” 


Mc. Dougall—“Social Psychology", P. 73 
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গ্োতক বা অনুপ্রেরক বলা চলে। এই ভাব-বিকাশের কালে এওঁ 
ভাবান্থুগত ব্যক্তির দেহে কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। আর তার 
মনে তৎকালের জন্য একটি উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। এই উত্তেজনা 
এ ভাব-বিকাশের প্রাণ-স্বরূপ। আর একটি বিশেষত্ব এই, উত্তেজিত 
অবস্থায় মানুষ নিজের মনের স্বরূপটি' দেখতে পায়। এই স্বরূপ- 
দর্শনের ফলে অনেক সময়ে প্রবৃত্ত ভাবটির সংযম বা দমন ঘটে । 
ভয় বা ক্রোধ প্রচণ্ড প্রবৃত্তি; এরা মৌলিক প্রবৃত্তি; ভাবের , 
সংমিশ্রণ এ ছুয়েতে খুব কম। কিন্তু, আমাদের মনে, এমন সব 
ভাবাবেগের স্থষ্টি হয়, যাদেরকে সংমিশ্রণ-মূলক ভাবাবেগ বলতে হয়। 
ঘৃণা, বিস্ময়, বিরক্তি, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি__এগুলি বিমিশ্র ভাব। 
সুক্ষ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এদের কোন-কোনটিতে ছুই, কোন- 
কোনটিতে তিনটি মৌলিক ভাবাবেশের সমাবেশ হয়েছে। ম্যাকডগ্যাল 
এদের নাম দিয়েছেন--“Secondary emotion” | কতকগুলি 
বিষয়ে মনীষী জেমসের মত-বাদকে তিনি স্বীকার করেন নি। জেম্‌স্‌ 
বলেন, কোন ভাব-বিলাসের মধ্য দিয়ে যখন কোন স্বভাবজাত প্রবৃত্তি 
স্কুরিত হয়, তখন শারীর লক্ষণগুলি প্রাধান্ত লাভ করে; আগে 
কীদি, তবে ছুঃখ-বোধ জন্মে; আগে কাউকে আঘাত করি, তবে 
বুঝি ক্রুদ্ধ হয়েছি; আগে কীপি, তবে বুঝি ভয় ধরেছে । আমার 
মনের গহ্বরে আলো ফেললে দেখতে পারব, শারীর ক্রিয়ার প্রকাশ 
না হ'লে কোন ভাবাবেশ সম্ভবপর হয় না। আমার মনের সব রকম 
রূপ, অর্থাৎ সাময়িক মেজাজ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতার পশ্চাতে আছে 
দেহের বাহ ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন; আমার দেহ-বোধের অভাব 
ঘটলে এই 'সকল মনোভাব অপ্রকাশিত থাকবে, শুধু, বুদ্ধিবৃত্তির 
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বিচারে এগুলিকে ধরতে হবে ।* জেমসের এই যুক্তির প্রতিবাদ 
করুতে গিয়ে ম্যাকৃডুগ্যাল বলেন, কোন কমলা-লেবুর রং অথবা কোন 
ঘণ্টাধ্বনির অনুভূতি আনতে গেলে প্রতি বারেই কি অক্গি-গোলকে 
বর্ণের প্রতিফলন কিংব। শ্রুতি-পটহে প্রতিধ্বনির প্রয়োজন হবে? 
আগে এই দৈহিক লক্ষণগুলি প্রকাশিত হবে, তার পর অনুভূতি বা 
ভাবাবেগ আস্বে, এ কথা কি ঠিক? জেম্দ্‌ সাহেব ভুলে যাচ্ছেন 
যে বোধ-শক্তির জাগরণের ব্যাপারে করনা-কুশলতার কেন্দ্রীয় 
আকর্ষণ আছে; এই জাগরণে ইন্দ্রিয়গুলির সক্রিয়তার সহায়ক- 
স্বরূপ দৈহিক বৈলক্ষণ্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা নেই। মৌলিক 
এবং মিশ্র, উভয় প্রকার ভাবাবেগের সম্বন্ধে উভয় পণ্ডিতের যুক্তি 
পরস্পরকে খণ্ডিত করে। শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ- 
তরুণীদের ব্বভাব-জাত সংস্কার, প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের মোড় ফিরিয়ে 
দেওয়া শিক্ষকের ব্রত। এই মোড়-ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য 
পৃথিবীর নব নব যুগে নব-তর সমাজ-সংগঠন। 

ম্যাক্ড়ুগ্যালের সংজ্ঞায় স্বভাব-জাত-প্রবৃত্তি, বা instin০t-এর 
পেছনে আছে কর্মোদ্যম, যা উদ্দেশ্য-মূলক ৷ বুদ্ধিমত্তা, বা 


* ‘“‘Emotion dissociated from all bodily feeling is inconceivable. 
The more closely I scrutinize my states, the more persuaded I become 
that whatever moods, affections, and passions I have are in very truth 
constituted by and made up of those bodily changes which we 
ordinarily call their expression or consequence ; and the more it seems 
to me that if I were to become corporeally anaesthetic—I should be 
excluded from the life of the affections, harsh and tender alike, and 
drag out an existence of merely cognitive or intelectual form.” 


“Principles”— Vol. II P. 452 (Quoted by Dr. Mc.Dougall). 
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intellisence-এর কাজ এ স্বভাবজাতি প্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন 
_-অতীত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ৷ বুদ্ধিমত্তার মূলে বিচার-শক্তি ; যে 
মানুষের মধ্যে বিশ্লেবণ-শক্তি আছে, সে তার সঞ্চিত অভিজ্ঞভার_ 
কোন্টা ভাল, গ্রহণ-যোগা, কোন্টা মন্দ, বর্জনীয়__তা ঠিক কর্তে 
পারে, অর্থাৎ যুক্তির সঙ্গতি-রক্ষা করতে পারে; “দুয়ের সঙ্গে ছুই 
মেশাতে পারে ।”৮ বুদ্ধিমত্তার অভাব যার, সে বিশ্লেষণ-ক্ষমতার 
অভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারে না। আমীবা হ'তে শুরু, 
ক'রে মানুষ পর্যন্ত__জীব-জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে ধাপে ধাপে 
পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবেষ্টনে-_-এই বিচার-শক্তির লীলা 
মনোবিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে । . * 


কোন কোন মনম্বী ভিন্ন মত পোষণ করেন। এঁদের দলে 
পড়েন_ফরাসী পণ্ডিত বার্গস। তিনি বলেন, জীব ও মানবের 
বিকাশ বা অভিব্যক্তির পথে কিছুদূর পর্যন্ত সংস্কার ও বুদ্ধিমত্তা 
(instinct ও intelligence) এক সঙ্গে চলে; তার পর-_-এরা 
ভিন্ন পথে ধাবিত হয়। পতঙ্গ-জাতির ক্রম-বিকাশে instinct 
প্রাধান্য ও পূর্ণতা লাভ ক'রেছে, কিন্তু মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ী জীবের 
অগ্রগতিতে intelligence একমাত্র অবলম্বন । এই intelligence 
মানুষে এসে চরমে পৌছেছে । মানুষের মেধা (intel]e০0) এই 
যাত্রাপথের শুধু পাথেয় নয়, পুরস্কার। এই মেধার ভিতরেই তিনি 
স্বভাব-জাত সংস্কার, অর্থাৎ instin৫--এর একটি নব-রূপের 
পুনরাবিষ্কার করেছেন। এর নাম তিনি দিয়েছেন—philosophi- 
cal intuition বা অন্তদূষ্টি। এই বস্তুটি থাকাতেই মানুষ স্থষ্টি- 
ক্রমের শীর্ষ-স্থানীয়। টু 
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বার্গসঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Creative  ৮:%০100০7-এ তিনি 
দেখিয়েছেন, উদ্ভিদের অবসাদ বা সুপ্তি, জীব-জগতের স্বভাব-জাত 
প্রবৃত্তি এবং জীব ও মানবের বুদ্ধিমত্তা একই প্রাণ-শক্তির সমুৎসারণ ; 
ক্রমোন্নতির ফলে-__এর৷ ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছে । এরিষ্টট্‌লের 
যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণ 
একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে মনে করেছেন, উদ্ভিজ্জীবন, কীট- 
পতঙ্গের সংস্কারাবদ্ধ জীবন এবং মানুষের যুক্তি-গত জীবন--পর পর 
একই পথে বিকাশ লাভ করেছে, অর্থাৎ বিবতিত হয়েছে; কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে এর! ভিন্ন পথের যাত্রী। এদের পার্থক্য শুধু পরিমাণ- 
গত নয়, প্রকার-গত 1% * রবীন্দ্রনাথের “বসুন্ধরায়” যা কবির 
অনুভূতির আলোকে পেয়েছি, বার্গ স'র বিশ্লেবণেও পেয়েছি তাই__ 
নৃতনরূপে । উদ্ভিদ্‌ ক্রম-বিকাশের পথে কিছুদূর এগিয়ে_থেমে 
গেল। জীবনের লীলায় তার চলার দরকার হল না। জল, হাওয়া 
ও মাটি থেকে কার্বন্‌ ও নাইট্রোজেন প্রয়োজনমত গ্রহণ করলেই তাঁর 
জীবন-রক্ষ। হয়; খনিজ দ্রব্যের আকারে উদ্ভিদ এই ছুই খাগ্ের 


* Vegetative torpor, instinct, and intelligence—these, then, are the 
elements that .coincided in the vital impulsion common to plants and 
animals, and which, in the course of a development in which they were 
made manifest in the most unforseen forms, have been dissociated by 
the very fact of their growth. The cardinal error which, from 
Aristotle onwards, has vitiated most of the philosophies of nature, is to 
See in vegetative, instinctive and rational life. three successive degrees 
of the development of one and the same tendency, whereas they are 
three divergent directions of an activity that has split up as it grew. 
The difference between them is not a difference of intensity, nor, more 
generally, of degree, but of kind.” ৮ 

— “Creative 77201246807). P. 142, (Bergson) 
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সারভাগ গ্রহণ করে এবং পুষ্ট ও পল্লবিত হয়। অন্য জীব এই সকল 
মৌলিক পদার্থকে আহার্ধ-স্বরূপ গ্রহণ করতে অক্ষম; উদ্ভিদের 
অভ্যন্তরস্থ জৈব পদার্থ জীবের ভক্ষ্য; এক কথায়, পশ্বাদি প্রত্যক্ষ 
বা! পরোক্ষভাবে উদ্ভিদকে খাগ্ভরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অথবা 
তারা৷ উদ্ভিদূ-ভোজী জীবান্তরের দ্বারা ক্ষুণ্িবৃত্তি ক'রে একই ফল লাভ 
করে, অর্থাৎ বেঁচে থাকে । সুতরাং বলা যায়, উদ্ভিদ খনিজ মৌলিক 
পদার্থের মধ্য থেকে জৈব ভক্ষ্য পদার্থ স্থষ্টি করে। জীব এই ভক্ষ্য 
বন্তর সন্ধানে চঞ্চল ও চলমান হয়। আমীবা থেকে শুরু ক'রে উন্নত 
স্তরের জীব পর্যন্ত_সবাই শৃন্যস্থানে চলচ্ছক্তির অধিকারী হয়। এক 
ফৌটা জল থেকে আমীবা তার অতি ক্ষুদ্র শু'ড়-জাতীয় অঙ্গ প্রসারিত 
ক'রে জলস্থ জৈব পদার্থের সার-সংগ্রহ করে; তাকে জলের ফোটার 
মধ্যে ভ্রাম্যমান হ'তে হয়। উন্নত জীবের জ্ঞানেব্দ্রিয় ও কর্মেন্দরিয় 
আছে; জ্ঞানেক্দ্রিয়ের সহায়তায় (sense-organs) সে শীকার 
চিন্তে পারে; কর্মেক্দ্রিয়ের বলে (locomotor 01:58109) সে চলে 
ও শীকার ধরে। এই ছুই শ্রেণীর বহিরিক্দ্িয়ের পটভূমিকাস্বরূপ 
স্নায়ুতন্ত্র জীবের গতি-ধর্মকে বিশেবিত করে । জীব-কোষ জীব-দেহে 
যে আবরক পদার্থের মধ্যে থাকে, তার ভিতর তার চলা-ফেরার 
স্বাধীনতা আছে; কিন্তু উদ্ভিদ-কোবের আবরক শ্মৈম্মিক বিল্লী 
এমনি সন্থীর্ণ যে তাতে কোষের চলচ্ছক্তি রহিত হ'য়ে যায়। এই 
জন্য যুগ-বিবর্তনের ফলেও দেখা যায়, প্রয়োজনের অভাবেই উদ্ভিদ্‌ 
চলতশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে উদ্ভিদের উপযোগী অবসাদ বা 
তক্দ্রাপরায়ণতার অধীন হয়ে পড়েছে। Droserd ও Dionaea- 
নামক ছুই জাতীয় পতঙ্গতুক, উদ্ভিদের জীবনে--এই প্রকৃতির 
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ব্যতিক্রম দেখা যায়। লজ্জাবতী লতার লজ্জা ভেঙ্গে গেছে, অর্থাৎ 
তার মনশ্চৈতন্যের তাগিদে, কিছু পরিমাণে, তার গতি-চাঞ্চল্য আচার্য 
জগদীশের যন্ত্রে ধরা পড়েছে। আবার, কতকগুলি পরভূত প্রাণী 
(ও তাদের বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ) স্থিতি-ধর্মী। এ বিষয়ে বার্গস' 
হুসের (০U55৭১) উল্লেখ ক’রেছেন। পণ্ডিত হুসের গবেষণ!-- 
বার্গস'র বক্তব্যকে ক্ষ,টতর ক'রে তুলেছে। আগা-সোড়া তার 
বক্তব্য এই, জীবনের সমগ্রতা একটি প্রচণ্ড প্রবাহ । একটি কেন্দ্র 
থেকে এই প্রবাহ উৎসারিত। এই উৎস বহিযুখ ৷ পরিধিতে 
পৌছে এই উৎস বহুধা হয়েছে। একটি বিশেষ স্থানে বাধা 
অতিক্রান্ত হয়েছে। স্থষ্টি-বেগ মুক্তিলাভ করেছে। মান্ুবে এসে 


এই মুক্তি প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষ বাদে সর্বজীবে চেতনার সীমা-রেখ! . 


টান৷ হয়েছে। মানুষের চেতনা সর্বদাই গতিশীল। অনির্দিষ্ট কালের 
জন্য মানুষ এই জীবন-প্রবাহকে টেনে চলছে। জীবনের সব-খানি 
তার সাথে নেই। স্থষ্টির প্রথম থেকে জীবন-প্রবাহের ভিন্ন ধারায় 
ভিন্ন ধর্ম বা প্রকৃতি পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে । তার 
কিছুটা অংশ মানুষে আছে । যেন মনে হয়, মানুষ বা অতি-সান্ুষ 
একটি সুপ্রাচীন, নিরাকার, অস্পষ্ট সত্তা থেকে ক্রম-বিবর্তনের 
ধারা বেয়ে আত্ম-সাধনার যাত্রা-পথে বেরিয়েছে। এই প্রগতির 
কালে সে নিজের সত্তার বহুল অংশ বর্জন ক'রেছে। এই পরিত্যক্ত 
অংশের সমষ্টি জীবজগতে । উদ্ভিদেও মানুষের বঞ্জিত অংশের 
প্রমাণ সুস্পষ্ট । বিবর্তনের আকম্মিকতার উধ্র্বে মানুষের আসন । 
এ যেন যাত্রাপথে আবর্জনার বোঝা ঝেড়ে ফেল1। মানুষের সন্থিৎ 
তার যুগে যুগে সঞ্চিত স্মৃতিকে বহন করে। তাই বুঝি তার মাঝে 
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সংস্কার ও বুদ্ধিমত্তা " ৪১ 


মাঝে ইচ্ছা হয় বসুন্ধরার শ্যামলতার মধ্যে আত্মহারা হ'তে, আরব- 
বেছুঈনের মত প্রাণ-ধর্মী হ'তে। মানুষের চৈতন্যের প্রধান উপকরণ = 
তার বুদ্ধিশক্তি (06511500)। অন্তশ্চৈতন্ত বা intuitionও 
মানুষের বড় সন্বল। . এই দুয়ের পরিপূর্ণ যোগ-সাধন কর্‌তে পারলে 
মন্ুয্যত্বের পূর্ণতা আস্বে। মন্ুত্যত্বের যে-ধারায় আমরা চল্ছি, 
বার্গস' বলেন, তাতে বুদ্ধি-শক্তি অন্তশ্ৈতন্তকে গ্রাস ক'রেছে। 
সে যেন একটি স্তিমিত প্রদীপের মত মাঝে মাঝে ক্ষীণ রশ্মি বিকিরণ * 
করে। এই বুদ্ধি-শক্তিকে বিকশিত ক'রেই মানুষ__জড়, জীব ও 
মনোজগতে আধিপত্য করুছে। শিক্ষা-ত্রতীর কাজ শৈশব থেকে 
মানুষের এই বুদ্ধিশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও জন-কল্যাণের জন্য প্রযুক্ত করা । 


বংশ-বিতান ও বিবর্তন 


আমাদের সংস্কার ও ভাবাবেগ ছুই ভাবে গাথা হয়, কতকগুলি 
বংশ-গত, কতকগুলি পারিপাশ্থিক অবস্থা বা আবেষ্টন-গত। পিতৃ 
পিতামহের, অর্থাৎ পূর্বপুরুষের প্রকৃতি সন্তান-ধারায় অভিব্যক্ত- 
« হয়। আমরা চল্তি কথায় বাপ-মায়ের রক্তের উল্লেখ করি। 
প্রজনন-ব্যাপারের গোড়ার কথা৷ বিস্ময়ের বস্তু । Eugenics বা. 
জনন-বিজ্ঞান, Biol০৪৮ বা জীব-বিজ্ঞান এবং Psychology বা 
মনো-বিজ্ঞান, ভিন্ন হয়েও গভীর-ভাবে সম্পকিত। প্রাচীন ভারতে 
জনন-শীস্্রের বিপুল আলোচনা হয়েছে। সমাজ-গঠনের স্ুকঠিন 
কাজে রত হয়ে প্রাচীন খবিগণ বর্ণাশ্রম-ধমের প্রতিষ্ঠা-কলে বিশিষ্ট 
বংশের বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন এবং নান! তত্ত্বের অবতারণ। 
করেছেন। শুক্র-শোণিতের সম্পর্ক ভারতীয় আযুধিজ্ঞানে বিশ্লেষণ- 
প্রথায় আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরা নৃতনতর, 
বিগ্লেষণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাল্টন__ 
প্রথমে বলেছিলেন, নব-জাত শিশুর মধ্যে শিশুর পিতা সুপ্ত; শুধু, 
পিতা নয়, তার প্রাচীনতম পূর্বপুরুব। শুক্রস্থিত জনন-কোষ, 
(germ-cell) থেকে সন্তানের সমগ্র শরীর গণড়ে ওঠে, লক্ষ লক্ষ, 
কোষের স্থষ্টিতে সন্তান-দেহের পুষ্টি হয়। এই জনন-কোষ নাকি 
অপরিবতিত অবস্থায় পিতা থেকে, সন্তানে চলে আসে । সেই জন্যে 
কোন কৌন লেখক বলেছেনঃ_“সন্তানের পিতাকে ‘জনক’ বা 
উৎপাদন-কর্তা না৷ বলে বরঞ্চ জনন-বিন্দুর প্রা বাঁ রক্ষক বলা 
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উচিত।” মতটি অভিনব বটে। জার্মান পণ্ডিত ওয়াইজ-ম্যান্‌ এই 
মতবাদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা ক'রেছেন। অনেকে ভাবেন, সন্তান 
পিতৃগুণের উত্তরাধিকার পায় এই জনন-বিন্দুর গুণেই ।. একথা 
সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আমরা বরঞ্চ বল্তে পারি, বংশের বিস্তার, অর্থাৎ 
পিতৃ-পিতামহের মন-প্রকৃতির সন্তানে সঞ্চরণ, একটিমাত্র জনন- 
বিন্দুর ক্রম-পরিণতিতে নয়, একই প্রকারের জনন-কোষের ক্রিয়ার 
ফল। এখন প্রশ্ন এই, বিন্দু-ক্ষরণ একই প্রকারে ঘটে কি ক'রে? 
ভ্রণে যে জনন-কোষ আছে, শিশুর দেহ-মনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তার 
ক্ষয় হয়। সন্তানোৎপাদক জনন-কোষ কৈশোরের পুর্বে বড় আসে 
না। সুতরাং ওয়াইজম্যানের কথা ধ'রে বংশান্ুক্রমের সন্তোষ- 
জনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। 

বংশানুক্রমের রক্ষণশীলতা 'মেগডেলের আইনে? বাঁধা পড়েছে। 
মেণ্ডেল ছুই জা*তের মটরশু'টি এক সাথে ক'রে গাছ জন্মিয়েছেন। 
কতকগুলির গাছ লম্বা, কতক বেঁটে। এই সব গাছে পাওয়া 
মটরশু'ঁটিকে আবার বর্ণসঙ্করের ' ধারায় এক সাথে ক'রে 
মাটিতে গেড়ে ও বিশেষ যত্ব ক'রে লালন-পালন ক'রে__ 
গাছ ও ফলের (অর্থাৎ বীজের) হাস-বৃদ্ধির ক্রম লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। 
তার প্রথম বারের পরীক্ষায়, অর্থাৎ বড় ও ছোট জা'তের একত্র চাষে, 
তিনি পেয়েছেন লম্বা-ধরণের মটরশুঁটি । সবগুলিই ছিল লম্বা । 
যেন বড়গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছোটগুলি পিছিয়ে গেল। দ্বিতীয় 
বারে তিনি শুধু বড়গুলিরই চাষ করুলেন। এই চাষের ফসল হ'ল-_ 
লম্বা ও বেঁটে-_ছুই রকমের মটর, তিনটি. লম্বা, একটি বেঁটে_এই 
মাত্রায়। এর পরে তিনি শুধু বেঁটেগুলিরই চাষ ক'রে-দেখ্লেন__সব 
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মটরই হ'ল বেঁটে জাতের। আবার অবশিষ্ট লম্বাগুলির পৃথক 
আবাদে-_বিস্ময়কর ফল পেলেন ; এই বারের ফসলের এক-তৃতীয়াংশ 
হ’ল লম্বাটে, দুই-তৃতীয়াংশ হ'ল ছু'রকমের- পূর্বের ৩ 3 ১ মাত্রায় 
যেখানে শুধু লম্বা বা শুধু বেঁটের চাব, সেখানে বংশ-ধারা পবিত্র বা 
অঙ্ষুণ ; যেখানে বর্ণ-সাঙ্কর্্য, সেখানে অপবিত্র বা ক্ষুণ্ন । দ্বিতীয় 
বারের চাষে তিনি প্রমাণ পেলেন, শতকরা পঁচিশটি বেঁটে ( অন্ধুগ্ন ), 
পঁচিশটি লম্বা (অন্ষুণ) এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশটির সবই লগ্বা, কিন্ত ক্ষুণ্ন । 
বিশেষজ্ঞগণ লম্বাগুলিকে নাম দিয়েছেন d০দ৷in৭n, বেঁটেগুলিকে 
নাম দিয়েছেন ॥ece55ive, খাঁটি বা অক্ষুণ্ণ বংশধারা Pure, এবং 
বর্ণ-সান্ধরধ্য-জাত মটরগুলি ক্ষুঃ_impUure | নিয়স্থিত নক্সাটি 
থেকে বিবয়টি পরিফার হবে । 
লম্বা বেঁটে 
2 (Recessive) 


| 


(Impure Dominant) 


| ] [es 
২৫% লম্বা ৫০% লম্ব। ২৫% বেঁটে 
(Pure Dominant) (Impure Dominant) (Pure Recessive) 


লঙ্কা বেঁটে 
(Pure Dominant) I (Pure Recessive) 
| -] ] 
২৫% লঙ্বা ৫০% লঙ্বা ২৫% বেঁটে 
(Pure) (Impure) (Pure) 
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নক্সাটি রস সাহেবের বই থেকে নেওয়া । এই নক্সাটি 
বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, 
অক্ষুণ বংশের উৎপন্ন বীজ অক্ষুপ্ন, আর সেগুলি লম্বা ও বেঁটে, 
শতকরা গচিশটি। মেগ্ডলে সাহেব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা, ক'রে "এই 
সত্য আবিষ্কার ক'রেছেন। উদ্ভিদ্‌ ছাড়া, ক্ষুদ্র জন্তুর বেলাতেও, 
তার পরীক্ষা চ'লেছিল। উদ্ভিদের গর্ভ-সঞ্চার প্রকৃতির হাতে ছেড়ে 
দেওয়া ; ক্ষুদ্র জন্তর সন্তানোৎপাদনে মানুষের অনেকখানি হাত। 
ধেড়ে ইদুর আর নেংটে ইহুরকে-_পুং-স্ত্রী ভেদে এক জায়গায় রেখে " 
সন্তান উৎপাদন কর্তে দেওয়া হয়। এখানেও “মেগ্ডেলের আইন” 
প্রমাণিত হ'য়েছে। ধেড়ে ও নেংটের, জন্মের অস্থুপাত ঠিক 
মটরশু'টির অন্থুপাতের অনুরূপ হয়েছে। 

“Pure gametes”, অর্থাৎ নিখুঁত জনন-বীজ__জীব ও মানবের 
দেহে যদি পৃথক্‌-কৃত বা অসম্পকিত হয়ে সংরক্ষিত হয়, তাহ'লে 
পিতামাতার দোব-গুণ সন্তানে বিসপিত হয়। কি অনুপাতে তা হয়, 
মেগ্ডেল্‌ তার তালিক৷ গড়েছেন। শুক্র-শোণিতের সম্পর্ক যখন 
ফলপ্রস্থ হয়, অর্থাৎ পুং-বীজ স্ত্রী-বীজের ক্ষেত্রে সন্তানকে সন্তাবিত 
করে, তখন কতকগুলি পরীক্ষিত নিয়ম মেগ্ডেল লক্ষ্য ক'রে লিপিবদ্ধ 
করেছেন । লম্বার সাথে লম্বার মিলনে_-সন্তান হয় লম্বা__নিখু'ত। 
বেঁটের সঙ্গে বেঁটের মিলনে_ সন্তান হয় বেঁটে-নিখু'ত। লম্বার 
সাথে বেঁটের মিলনে-_সন্তান হবে লম্বা, কিন্তু বর্ণ-সঙ্করের ত্রুটি 
থেকে যাবে। বেঁটের সঙ্গে লঙ্কার মিলনে সন্তান হবে লম্বা, কিন্তু 
অক্ষুপ্রতা থাকবে না। যৌন-তত্বের এই নিগুঢ় রহস্তকে উদ্ভেদ 
করতে গেল্সে__নূতনতর পরীক্ষার 'প্রয়োজন। নৃ-তত্বের ও জনন- 
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শাস্ত্রের এই দুজ্ঞেয় রহন্তের খবর শিক্ষা-বিজ্ঞানকে নিতে হবে । 
Thomson ও Geddes-এর “Evolution”-নামক গ্রন্থের উল্লেখ 
ক'রে রস (২০55) সাহেব আর একটি নকৃসা একেছেন। সেটি 
নীচে অবিকল দেওয়া হল। 


পুহবীজ (MAE 5৮55) জী-বীজ (FEMALE CELLS) 


0) > 
OEE 

মেণ্ডেলের আইনে মানুষ ও পশুর সমান স্থান। মানুষ ও পশুর 
মধ্যে দাপট যাদের বেশী" তাদেরকে বলা যায় Dominant, মৃদু 
প্রকৃতি "যাদের তারা Recessiv৮e। বিবর্তনের প্রসাদে কোন্‌ 
শিক্ষার্থী কোন্‌ কোন্‌ দোষ-গুণ বংশ-ক্রমে বহন করুছে, তা জান্তে 
পারলে শিক্ষা-ব্রতী শোধন-কার্ধে প্রবৃত্ত হ'তে পারেন। বংশান্ুক্ৰম 
ও বিবর্তনবাদের আলোচনার প্রধান কারণ বা উদ্দেশ্য একটি চিরন্তন 
পরীক্ষা । মান্গুষের জীবনে--তার স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও শক্তিই 
বড়, না শিক্ষা ও পরিবেষ্টনের প্রভাব বড়_-এই দ্বন্দের সমাধান 
আজও হয় নি। অশিক্ষিত সাধু আর শিক্ষিত পণু__আগেও ছিল, 
এখনও আছে। তেঁতুল-গাছে আম ফলে না, অর্থাৎ রক্তে গলদ্‌ 
থাক্লে--হাজার শিক্ষাতেও কোন কোন লোক শুধরায় না। এই 
মতের পোষকদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বল্বার অনেক আছে। 
গাধাকে ঘোড়া বানান অসম্ভব, :একথা যেমন ঠিক, গোবোরে 
পদ্মফুল ফোটে, একথাও তেমনি ঠিক। প্রকৃতির খেয়ালই বড়, 
না তার নিয়মাধীনতা বড়__-এর জবাব মানুষ যুগে যুগে দিয়েছে, 


(919) 1 Pure dominant 


tB | Impure dominants 


(RR) 1 Pure recessive 
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দিবেও। অপরাধ-বিজ্ঞান (01001001095) শিক্ষা-বিজ্ঞানীর মনে 
যদি নৈরাশ্যের সঞ্চার করে, তবে সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ুবে। সেই 
জন্যেই Dr. F. H. Hayward-aর “Education and the 
Heredity spectre?— এ বিষয়ে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বংশ- 
ধারার বিষক্রিয়া যদি নিতান্তই দুরপনেয় হয়, তা’হলে আমাদের 
অতীত ও বর্তমানের সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টা অতলে নিমজ্জিত হবে। 
যে সুদীর্ঘকালের প্রাণ-শক্তির প্রেরণায় মান্য উদ্ভিদজীবনের আন্মাদ 
গ্রহণ ক'রে, প্রাণি-জীবনের স্তরে স্তরে পদক্ষেপ করেছে এবং 
বিবর্তনের প্রত্যন্ত-দেশে পৌছে মেধা ও প্রজ্ঞার আলোকে নিজের 
ও অন্যের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদুরিত ক'রেছে__তার তুলনায় তার 
সভ্যতার ইতিহাস অতি অল্পকাল স্থায়ী । প্রাচীন ভারত, মিশর, 
চীন_-আপন আপন আদর্শে মানুষ গড়তে গিয়ে দেখেছে_জ্ঞান ও 
কর্মের সমন্বয়-সাধন সকল শিক্ষার সার । নিঃশ্রেয়স-লাভের সহায় 
নৈক্র্্য ; কিন্তু কর্ম ব্যতিরেকে নৈক্ষম্য আসে না। আবার, 
জ্ঞানাগ্রিতে দগ্ধ না হ'লে কর্ম মানুষের কণ্টক-স্বরূপ হয়। সেই 
কর্মগত শিক্ষার সুর নূতন ক'রে শুন্তে পাচ্ছি__বুনিয়াদি শিক্ষার 
প্রস্তাবে, ভারতে ও ভারতের বাইরে । যদি heredity বা বংশ- 
ধারা শিক্ষা-পথের কণ্টক অথবা বিভীষিকা হয়ে পড়ে, তা’হলে 
সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের সাধকগণ অবসর গ্রহণ করতে 
পারেন। ফল কথা, এ তত্টি বড়ই চিত্তাকর্ষক ; আমর! কিছু বিশদ 
আলোচনা আরম্ভ কর্ব। রি 

আরম্ভ করবার আগে অপ্রাসঙ্গিক দু'একটি কথা বলবার আছে। 
সমাজ-জীবনের দেহ পৃথিবীর সর্বত্র গ্রামাঞ্চলেই থাকে; মস্তি 
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থাকে নাগরিকের গোষ্ঠীতে । অথবা, গ্রাম্যজীবনকে যদি বলা যায় 
দুধ, নাগর-জীবন তার ননী। বিংশ-শতাব্দীতে যদিও উনবিংশ 
শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতার স্ফীতি অতিমাত্রায় দেখ! দিয়েছে, যার 
প্রতিক্রিয়া স্বরূপে গান্ধী-বাদ নূতন তত্ব, নবতর সামাজিক স্বাস্থ্য, 
ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, তবুও একথা ঠিক নাগরিকতার আবেষ্টনেই 
মানুষ যুগে যুগে আত্মবিকাশের সবচেয়ে বড় সুযোগ পায়। 
বাৎস্তায়নের 'কামস্থত্রে' দেখতে পাই, নাগরক'-গণ শিক্ষা, সভ্যতা, 
সংস্কার ও আচরণে খুষ্টীয় তৃতীয় শতকের ভারতবাসী হয়েও-ঠিক 
একালের সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর মত জীবন যাপন 
কর্ত। তাদের পরিচ্ছদ, গন্ধান্থুলেপন, ধুপদান, অলক্তক-রাগ, 
‘ফেনক’ অর্থাৎ সাবানের ব্যবহার, তাদের স্নানাগার, উদ্যান-বাটিকা, 
সুরা, মধু ও আসব-পানের ঘটা, তাদের গোষ্ঠী” অর্থাৎ গ্রীতি- 
সম্মেলন, তাদের শিল্প ও সাহিত্য-সংসদ্‌, তাদের মেয়েদের অবাধ 
স্বাধীনতা, অথচ গুহ-ব্যাপারে সংযম-__আমাঁদের এই কথা মনে 
করিয়ে দেয় যে শিক্ষার পরিবেষ্ঠনে সংস্কৃতি ও সভ্যত৷ খুব বড় 
জ্গিনিস। সরস্বতীর মন্দিরে প্রতি পক্ষে পুজা হ'ত এবং নিয়মিতভাবে 
নাগরকগণের ‘সমাজ’ বস্ত। এই উপলক্ষ্যে যে শোভাযাত্রা! হ’ত, 
তাতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমানাধিকার থাকৃত। এই শোভাযাত্রায় 
প্রেমিকা-নির্বাচনের উপযুক্ত অবসর বা সুযোগ মিল্ত। স্বামীর 
অনুমতি নিয়ে বয়স্কা মহিলারাও শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন। 
গণিকা'-গণ সাহিত্য ও কলার কস্রতে আপন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ 
ক'রে সম্মানার্থী হ'তে পার্তেন। গোষ্ঠী ও কলার মিলন-ক্ষেত্রে 
অবিবাহিতা মেয়েরা যোগ্যতা দেখালে বিশেষ প্রশংসা ,লাভ কর্ত। 
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“্উগ্যান-বাত্রা” অর্থাৎ বাগান-বাড়ীতে ভোজের আয়োজন মাঝে মাঝে 
করা হ’ত। অবিবাহিত, এমন কি বিবাহিত মেয়েরাও এই 
রকমের বন-ভোজে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ কর্ত। কোন 
কোন অনুঢ়াকে এই অবসরে দুষ্ট লোকে বিবাহের জন্য ছিনিয়ে 
নিয়ে যেত। 

এই রকমের সমাজ যেখানে মঞ্চ, সেখানে শিক্ষার অভিনয় ভাল 
রকমেই হ'ত। গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা 'শাস্ত্রা-গ্রহণ ন| করলেও শাস্ত্রের 
শাণে তাদের বুদ্ধি হ'ত ক্ষুর-ধার। 'প্রতিমালা” অর্থাৎ কবিতা-ছন্দে 
তাদের শিখতে হ'ত বহু উৎকৃষ্ট কবিতা ; স্মৃতিতে বহন কর্তে হ'ত 
সেগুলি। পুরুষদের বিদ্যায়তনে বিদগ্ধজনের গঠন হ'ত সমাজের 
অন্ুকূলে। অথচ কুলাঙ্গার বা পাাপষ্ঠের সংখ্যাও কম ছিল না। 
নাগরিকতার সুফল ও কুফল সমভাবেই সমাজ-দেহে রস-সঞ্চার 
করত। সুতরাং প্রাচীন ভারতেও প্রশ্ন ছিল একই, কোন্টা বড়, 
শিক্ষার পরিবেশ, না৷ বংশান্থীগতি। শিক্ষাব্রতীর কাছে বড় একটি 
ধাধা এই, নিম্নলিখিত বিষয় ছুটির কোন্টি গ্রহণ-যোগ্য এর 
মীমাংসা । “যোগ্যতমের বিবর্তন” যদি মেনে নেই, তাহ'লে 
অযোগ্যদের স্থান কোথায়? অযোগ্যরা শিক্ষা-পরিবেশের সফল 
ভোগ ক'রে ধীরে ধীরে যোগ্যতার অর্থাৎ টিকে থাকার দিকে 
অগ্রসর হবে কিনা? জীবন-সংগ্রামে অযোগ্য যদি পিছিয়েই যায়, 
যদি নূতন নূতন শিক্ষা-পরিমগ্ডলের সুবর্ণ স্থুযোগ গ্রহণ কর্তে অসমর্থ 
হয়, তবে কি প্রতি যুগে শিক্ষা-ত্রতীকে নূতন ক'রে অসভ্য মানুষকে 
পিটিয়ে সভ্য করতে হবে? শিক্ষালয়ে অভ্যস্ত নবাজিত গুণগুলি 
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মানুষের বংশানুক্রমে থেকে যায় কি? পক্ষান্তরে, আমর! বিশ্বাস 
করি, প্রতি মানব-শিশুর মনুয্যজাতিকে দেবার মত কিছু-না-কিছু 
আছে ; শিক্ষা তার এই দানশক্তিকে উদ্ধদ্ধ ক'রে তাকে প্রস্তুত 
ক'রে তুল্বে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাই, নিয়তম মঞ্চ থেকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চতম বেদী পর্যন্ত, মানবকে তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের 
সুযোগ দেওয়া হয়--পিতার যুগ থেকে পুত্রের যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ 
- বংশপরম্পরায় এবং কালক্রমে । এই মতটি প্রধানতঃ ল্য।মার্কের। 
একে বলা যেতে পারে নব-ডারউইন্‌ তত্ব। এ সম্বন্ধে রস্‌ (R০55) 
বলেছেন, “শিক্ষালয়ে ও শিক্ষা-পরিবেশে লব্ধ সংস্কারগুলি পিতা- 
মাতা থেকে অন্তানে সংক্রমিত হয় না, এ কথ। বলা চলে না; ধার! 
এ কথা বলেন, তাদের মত যুক্তিসহ নয়।” মানুষ অবস্থার দাস 
নয়। অবস্থা বা পরিবেষ্টনের সঙ্গে সে নিজকে যেমন খাপ 
খাইয়ে নিতে পারে, তেমনি পরিবেষ্টনকেও নিজের আদর্শের 
অনুরূপ ক'রে গড়ে তুল্তে পারে ও তোলে । স্কুশিক্ষ। বল্তে 
আমরা এই বুঝবো_ শিক্ষা-লাভের পরিণাম স্বরূপে মানুষ, 
ব্যষ্টি ও সমাজ-গত জীবনে, দিনের পর দিন নব-তর শক্তি লাভ 
করুবে এবং অজিত সংস্কার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর ক'রে 
তুল্বে। 

শিক্ষা-ব্যাপারে বিবর্তন-তত্বে একটি মজার কথ! আছে। এই 
মতবাদকে বিশেষজ্ঞগণ নাম দিয়েছেন “পুনরাবৃত্তি, (Recapitula- ' 
tion)। এতে বল৷ হয়, প্রত্যেক মানুষ, কি নর, কি নারী, সমগ্র 
মানব-জাতির ধারাবাহিক বিবর্তনের পুনরাবৃত্তি নিজের জীবনে করে । 
জাতিগত জীবনের প্রভিচ্ছায়৷ ব্যষ্টি-জীবনে প্রতিফলিত হয়। 


ংশ-বিতান ও বিবর্তন" ৫১ 


পণ্তিতরা বলেন, মাতৃ-গর্ভে ভ্রণ নাকি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 
জীবের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে, যদিও বিবর্তনের সময় ও 
ধারা খুব সংক্ষিপ্ত । আবার, জাতক ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে 
পরিণত বয়স অবধি সকল স্তরের পুনরভিনয় করে। অর্থাৎ 
দেহের পুষ্টি যেমন নানা অভিনরের মধ্য দিয়ে চলে, মনের গঠনও 
তেমনি নানা পর্যায়ে ও স্তর-বিন্যাসে দৃঢ় হয়। মানুষ যেমন নিম্নতম 
জীবের উন্নততম সংস্করণ, মানুষের মনও তেমনি শৈশব থেকে বার্ধক্যে , 
আস্তে আদিম যুগের ন্যাংটা মানুষের মনোভাব, মধ্যযুগীয় মানুষের 
কিঞ্চিৎ-উন্নত সভ্যতার ও পরবর্তী কালের সর্ববিধ উন্নতির পরিচয় 
দেয়। বর্ধর-যুগের মানুষ খেল্না ভালবাস, উজ্জল রং সাজগোজ 
পছন্দ করত, এবং বিশেষ ক'রে প্রবৃত্তির প্রেরণায় চল্‌তো৷ । এ-যুগের 
শিশুরাও এগুলি চায় । এ কথাটি নিছক্‌ উপমা নয়; এর ভিতরে 
অনেকখানি কঠোর সত্য নিহিত আছে। হাবার্ট স্পেন্সার ও 
্টান্লি হল্‌_-এই উপমার উপর খুব জোর দিয়েছেন। শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় এই উপমা স্মরণে রাখলে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা! 
হয়ে যায়। জার্মান মনীষী গেটে লিখেছেন,*_-“ছুনিয়ার লোক, 
মোটের উপর অগ্রগতিশীল হলেও, যুবককে শুরু কর্তে হয় শুরু 
থেকে, তাকে মান্ুবের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবগুলি ধাপই অতিক্রম 
কর্তে হয়।” হেগেলও এ কথা স্বীকার করেছেন__বিগ্ভায়তনের 
সীমানার মধ্যে বিষ্যার্থীর শিক্ষা-ব্যাপারে। হারা, স্পেন্সর 


* “Although the world in general advances, the youth must always 
start again from the beginning and as an individual tiaverse the epochs 
of the world’s culture.” — Goethe. 
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লিখেছেন,__-“এতিহাসিক-এর -ভঙ্গীতে দেখা যায়, সমগ্র 
মানবজাতির শিক্ষা যে প্রণালীতে চলেছে, শিশুর শিক্ষা ঠিক একই 
প্রণালীতে চল্তে বাধ্য ৷” 

সুতরাং শিশুকে খেলাচ্ছলে শিখিয়ে তুল্তে হবে_আনন্দের 
আবেষ্টনীতে। শিশুকে পূর্ণ-বয়স্কের মত মনে ক'রে শুধু তাকে শুদ্ধ 
নীতি-কথার অনুকারী ক'রে তুল্তে চেষ্টা কর্লে গুরুতর ভুল করা 
. হবে। শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবন-কাল পর্যন্ত মনো-গঠনে শিক্ষকের 
দায়িত্ব রাষ্ট্রপালকের দায়িত্ব অপেক্ষাও স্থকঠিন। এ যেন একটা 
বিরাট এবং গূঢ় এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর আবর্ত এবং আবর্তন । 
একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ শিক্ষার্থীর জীবনকে চার ভাগে ভাগ 
করেছেন। শিশুর শৈশব তার পাঁচ বছর বয়স পর্যস্ত। বাল্য__ছয় 
থেকে বারো বছর পর্যন্ত। কৈশোরের সীমা-রেখা তার আঠারো 
বছর বয়সে। তারপর আসে পূর্ণ-বয়স্কতা। তিনি বলেন, এই চার 
অবস্থার মধ্যে কৈশোরের পূর্বকালেই মানু, অর্থাৎ মানব-শিশু, 
পূর্ণবয়স্কতার আভাস পায় ও সেই রকমের আচরণ দেখায়। 
কৈশোরে পৌছে যেন তার শৈশব আবার ফিরে আসে; 
তখন সে কি-যেন হারানিধি খুঁজে বেড়ায়, শৈশবের বিল্ময়াবেশ 
তাকে পুনরায় চঞ্চল ক'রে তোলে। পূর্ণ যৌবন এলে এই চঞ্চলতার 
তরঙ্গ নিস্তেজ হয়; তখন সে বাল্যের, বার্ধক্যের, অর্থাৎ স্থিতধীত্বের, 
পুনরাস্বাদ গ্রহণ করে। বাল্যের বার্ধক্য বল্তে এখানে আমরা 


t “The education of the Child must accord both in mode and 
arrangement with the education of mankind—considered historically." 


—Herbert Spencer. 


বংশ-বিতান ও বিবর্তন? ৫৩ 
বুঝবো শৈশবের বিন্ময়াবহ চঞ্চল গতি-মতির সাময়িক স্থিরতা। 
তারপর যৌবনোদ্গমের ভ্রোতোবেগ কৈশোরে তরঙ্গিত হয়। 
সুতরাং এই বিজ্ঞানীর মতে-_কৈশোর শৈশবের পুনরাবৃত্তি, যৌবন 
বালের পুনঃ-প্রাপ্তি। শৈশব ও বাল্যকে এক বন্ধনীতে, এবং 
কৈশোর ও পুর্ণযৌবনকে ভিন্ন বন্ধনীতে ফেলে আমরা মোটামুটি 
ছুটি ভাগ ক'রে থাকি। ইনি বলেন, শৈশব ও কৈশোর পড়ুক 
এক ব্র্যাকেটে ; বাল্য ও যৌবন, ভিন্ন ত্র্যাকেটে। যৌন-বৃত্তির . 
উদ্গম কৈশোরে হয় ব’লে-_এ রকমের দৃষ্টি-ভঙ্গী বেশ যুক্তি-সহ। 
কিন্ত, তিনি বলেন, .যৌন ব্যাপার ছাড়া অন্য সকল রকমের 
আচরণেও--এই নৃতনতর দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থকতা আছে। ছেলেদের 
মানস-শক্তির পরীক্ষায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 

শিশুদের শারীর ও মানস বিবৃদ্ধি সমান্তর গতিতে চলে, কিন্তু 
উভয় ক্ষেত্রেই এই বিকাশ চলে জলের ঢেউয়ের মত। মনে হয়, 
যেন প্রকৃতি শিশু-মনের খানিকটা জোরে চালিয়ে নেয়, আবার 
খানিকটা অবসর দেয়, বা নেয়। এঁ অবসর কালে বিকশিত বৃত্তিগুলি 
সংস্থিত ও সংহত হয়। জন্মের পর-_তিন বৎসর অবধি শিশুর 
দেহ ও মন খুব দ্রুতগতিতে বিরৃদ্ধি-লাভ করে। এ অবস্থারই 
রোমন্থন চলে__ছয় বা সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত। এর পরের গতি 
খুব দ্রুত হয়। আবার তার পর আসে সাময়িক স্থিতি। এই 
অবস্থার নাম বাল্য। দশ এগার বছরের বালক যেন অনেকটা 
পূর্ণবয়স্কের মত জগতের সঙ্গে সহজ বোঝা-পড়া, ক'রে নিতে শিখে। 
এই স্থৈর্ধের বাধ আবার ভেঙ্গে যায় কৈশোরের অভিঘাতে। 
একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, বাল্যের এই সুস্থিত অবস্থার মধ্যে বহু 
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প্রাচীন যুগের প্রাক্‌-মানব যুব-জানোয়ারের ক্ষয়িষ্ণু, অথচ সহিষ্চ 
জীবনের প্রতিকৃতি যেন, আলেখ্যের মত প্রতিবিদ্িত হয়। এই 
জীবের বিবর্তিত পরিণাম__মানুব। বাল্যের সহজ বৃত্তিগুলি 
বিনষ্ট হয়__কিশোর বয়সে। আবার তারা ফিরে আসে প্রাপ্ত- 
বয়ক্ষের মনোরাজ্যে। বাল্যের এই স্থিতাবস্থায় বালকের মন হয় 
বহিমুখ (53০%67) ; শৈশবে তা ছিল আন্তমু্খে (introvert) | 
বাল্যে সঙ্গ-লিগ্ন হয় প্রবল । জিজ্ঞাসার তাগিদ কিছু কালের জন্যে 
ক'মে যায়; আর দশ জন বালকের সঙ্গে মিশে সঙ্ব-প্রিয়তা প্রদর্শন 
করে ; মাতা-পিতার অন্ুশাসনে আবদ্ধ থাকৃতে চায় না ; নিজেদের 
জগতে মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে থাকৃতে ভালবাসে ; দ্বিধা-ছন্ মনে স্থান 
বড় পায় না। দলগত স্বার্থকে নিজের স্বার্থ মনে করে। দলীয় 
বিরোধ মাঝে মাঝে ঘটে। তখন দরকার হয় কারও মধ্যবতিতা। 
শিক্ষক হ'তে পারেন সে স্থলে উৎকৃষ্ট «লিয়েসন্‌ অফিসার» বাল্যের 
পূর্বে শিশু ছিল স্বয়ং-সিদ্ধ, নিজের জগতে নিজে মশ্গুল ; স্থষ্টির 
আনন্দে মাতোয়ার! ; বিস্ময়ের পুলকে বিহ্বল । কিন্তু বাল্য-বয়সে 
ছেলের! যেন শিকারীর দল, স্বার্থত্যাগে এখনও অনভ্যন্ত। তাদের 
সমাজ-সচেতনতা জন্মেছে ; তবে তা নীহারিকার মত স্বচ্ছ ও অস্পষ্ট । 
কিশোর-বয়সে আবার এসে যায় অন্তযুখীনত|। কিশোর বা 
কিশোরী আপন খেয়ালে চল্তে ভালবাসে ; মেজাজের সঙ্গতি 
হারিয়ে ফেলে; আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠে; কথায় কথায় লজ্জায় 
রাঙ্গ। হয়ে ওঠে। যৌন-বৃত্তির ঈন্মেষ হয়। এক কথায়, দ্বিতীয় 
শৈশব ফিরিয়ে পায়। পুনরাবৃত্তি-তস্ত্রের (Recapitulation 
theory)—এই একটি বিশিষ্ট রূপ । $ 
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এখন নব-ডারউইন্‌ এবং পুনরাবৃত্তি তত্ব বাদ দিয়ে বিবর্তন-বাদের 
গোড়াকার কথায় যেতে হয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, ইউরোপে, 
ডারউইনই প্রথম বিবর্তনবাদের গোড়া-পন্তন করুলেন। ল্যামার্কের 
মতের বিরুদ্ধে ডারউইন্‌ প্রমাণ কর্তে চেয়েছিলেন, আবেষ্টনের 
প্রভাবে জীব-দেহেরই রূপান্তর হয়। ডারউইন্‌ জিরাফের দেহ- 
বিবর্ধনের ইতিহাস দিয়েছেন ; জিরাফ, নাকি প্রথমে চার ফুট উঁচু 
ছিল, উচু গাছের কচি পাত! খেতে গিয়ে তাকে গলা উচু কর্তে 
হয়; তাই ক্রমে ক্রমে উচু-গল। জিরা টিকে গেল. তিনি ধারে 
নিয়েছেন, জীবের জীবন-সংগ্রামের ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন ঘটে ; 
পরিবর্তন বংশান্ুক্রমিক হয়; অযোগ্যের অবসান ও যোগ্যের 
অবস্থিতি__-এই প্রক্রিয়ার ফল। প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ার মূলে ; এর 
ইংরেজি নাম—natural selection ; আর, যোগ্যতমের বিবর্তন ব| 
(survival ০£ the fittest)-এর পরিণাম । জীবের আকৃতি ও 
প্রকৃতিতে__নিঃশব্দে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা হু'রকমের। 
কতকগুলি ছোটোখাটে| ; কতকগুলি বড় রকমের । উভয়েরই মূল 
কারণ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট কথা কিছু বল্তে পারেন নি। তবে, তার 
বিশ্বাস ছিল যে,_-ছু'রকমের পরিবর্তনই বংশান্ুগতি লাভ করে; 
আর, এই ছোটো-খাটে। পরিবর্তনের সমীকরণে নূতন নূতন জাতির 
বৈশিষ্ট্য (8১5০165) দেখা দেয় 

অপর কোন কোন বিজ্ঞানী আবেষ্টন বা পারিপাত্বিক অবস্থাকে 
মূল্য দেন নি। তাঁর! বলেন, যে-সব জীব বা উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ 
রূপান্তর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, তাদের বেলায় পুনরাবৃত্তি ঘটে নাঁ। 
বিবর্তনের ধীর-গতি এরা মানেন না। ল্যামার্ক বলেন, কৌন জীবের 
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নৃতন ক'রে পাওয়া অভ্যাস সন্তানে বিবর্তিত হয়। ওয়াইজ ম্যান 
এই মতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আপত্তি তোলেন। তিনি অনেক ইঁদুরের 
ও তাদের সন্তানদের, কয়েক পুরুষ ধ'রে, ল্যাজ কেটে কেটে দেখেছেন, 
ল্যাজ-কাটা ইছুর জন্মায় না; ইদুর ল্যাজ নিয়েই জন্মায়। তার 
যুক্তির প্রচণ্তার এই হ'ল হেতু । কিন্তু এখন সুর কিছু কিছু 
ফিরেছে । জীব-বিজ্ঞানীদের নূতন শাস্ত্রে নার্ভ-তন্তের নৃতন ব্যাখ্যা 
শোনা যায়। আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, লোহার কামারের৷ 
হাতুড়ি পেটাতে পেটাতে দেহের উত্ব/ঙ্গকে লোহার মত শক্ত ক'রে 
তোলে ; যদি কামারের ছেলে-_হঠাৎ বাবু না সেজে হাতুড়ি চালাতে 
পিছ-পা না হয়, তাহ'লে হয়ত দেখা যাবে, বাপ কা-বেটারা বাবাদের 
ডিঙ্গিয়ে গেছে__শরীরের দৃঢ-গঠনে। পাহাড়ীরা পাহাড় ডিঙ্গাতে 
গিয়ে পা-ছুটোকে শক্ত শাবল বানায়; বংশপরম্পরায় অভ্যাসের 
ফল দেখা দেয়। পাহাড়ে উঠ্‌বার উদ্যম বা শ্রম প্রথম দিক্টায় 
মাংস-পেশীকে যেন পিষিয়ে দেয়। পরের এক একটি পদক্ষেপ 
ধীরে ধীরে সহনীয় হয়। বাপমারের অভ্যাস ছেলে-মেয়েতে 
চলে আসে। এই জন্যে মনো-বিজ্ঞানীরা একটি নৃতন কথা ন্ড্টি 
ক'রেছেন--450081 heredity”। কোন পশু হয়ত একটি 
বিপদ্‌ দেখে পালায় ; এই পলায়ন অভ্যাসটি তার সন্তানেও থেকে : 
যায়। পলায়ন-রূপ অভিজ্ঞতার স্তর-গঠন হয় । পুর্বে আমরা এর 
নাম দিয়েছি engram complex (গ্রত্যভিজ্ঞা-সমবাঁয় )। 
এইভাবে কোন জীবের 1750208 বা স্বভাবজ গবৃত্ির সৃষ্টি হয়। 
আমরা আশা কর্তে পারি, কালক্রমে সভ্যসমাজে সঞ্জাত 
মানব-শিশুর in5in০ বিজ্ঞানীদের নব-লক্ধ সত্যকে: প্রমাণিত 


A 
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কর্বে। সেইজন্যেই শিক্ষাব্রতীকে মনোবিজ্ঞানের সাথে জীব- 
বিজ্ঞানের আলোচনা কর্তে হবে। 

জীব-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা প্রজনন । ইউরোপে ক্রান্দিস্‌ গ্যাল্টন 
এবং তার মতাবলম্বিগণের চেষ্টায় 7:890105 বাঁ প্রজনন-বিদ্যার 
প্রচলন হয়। গ্যাল্টনের দল প্রমাণ করতে চান যে, মানুষের 
প্রকৃতিই প্রধান, শিক্ষা বা তার আবেষ্টন মুল্যহীন। জমজ সন্তানের 
উপর অনেক পরীক্ষা চালিয়ে, দু'জনকে দু’রকম শিক্ষা ও পরিবেষ্টনীর , 
মধ্যে রেখে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, বংশবীজ এদের জীবন ও 
চরিত্র-গঠনের প্রধান উপাদান। আবার, নান্‌ সাহেবের বই থেকে এ 
কথাও পাই, কোন এক জননী পাঁচটি সন্তান একবারে প্রসব 
করেছিলেন ; এরা যখন বড় হয়, তখন এদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব 
পরিক্ষুট হয়, অথচ জীব-বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী, এদের শারীর- 
বৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় নাই। পক্ষান্তরে অন্য একজন 
সাহেব গণনা ক'রে দেখেছেন, পাঁচ পুরুষে, অর্থাৎ শতাধিক বছরের 
মধ্যে, এক গোষ্ঠীর এক হাজার লোকের মধ্যে ৩০০ জনের শিশু- 
মৃত্যু ঘটে ; ৩১০ জন দীর্ঘকাল ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ক'রে অথবা মজুরের 
কাজ ক'রে কাটায় ; ৪৪০ জন রোগ-জীর্ণ হয়ে ছুঃখময় জীবন যাপন 
করে; ১৩০ জন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তার মধ্যে ৭ জন ছিল খুনী 
আসামী। মাত্র কুড়িজন কোন একটি ব্যবসায় শিক্ষা করে। 
সুতরাং বংশধারার অখণ্ড প্রতাপ অস্বীকার করার উপায় নাই। 
এদের সকলকে শিক্ষার সমান "সুযোগ দেওয়া অবশ্য হয় নাই। 
দিলে, ফল কি হ'ত বলা কঠিন? নান্‌ বলেন, এ একটি সমস্তা । 
তিনি হেল্ভেটিয়াসের উক্তি উদ্ধত ক'রে বিপরীত মতেরও আলোচনা 


৫৮ ২ শিক্ষা-বিজ্ঞান 


করেছেন। হেল্ভেটিয়াস্‌ বলেন, মানুষের ক্ষমতা, রুচি এবং চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্নতার মূলে শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্নতা। কেবল 
ব্যক্তি কেন, একটা সমগ্র জাতকে শিক্ষাদানে উন্নীত করা সম্ভব; 
এমন কি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতীয় সত্তাকে বদলে দেওয়া যায়। 
জাপানের আধুনিকত্ব এবং জার্মানীর প্রুসিয়া-প্রভাব__-এই ভাবের 
জাতীয় সামগ্রিক শিক্ষার কল। 
প্রজনন-সন্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞান অবরোহ-প্রথা অবলম্বন করেছে । 
এ-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। 
গীতা বলেছেন,__ 
“সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্তবতি যাঃ। 
তাসাং ব্ৰহ্ম মহৎযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৮ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজু নকে বল্ছেন, “হে কৌন্তেয়, নিখিল জাতির 
মধ্যে যত রকমের আকৃতি দেখৃছ, তাদের মূল একমাত্র প্রকৃতি এবং 


আমিই ( ব্ৰহ্ম ) তাদের বীজ-দাতা পিত|।” খথ্েদে অস্ত খবির ' 
কন্তা বলেছেন, “ময়া সে! ন্নমত্তি যে বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি” ; 


অর্থাৎ বিশ্বাত্মিক! বিশ্বেশ্বরীর শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে 
এবং শ্বীস-প্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে। অতীব সুন্ম, কেবল শক্তিমাত্র 
স্বরূপে অবস্থিত জীবসকল ঘটনাক্রমে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য অথবা 
নিঃশ্বাসবায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পিতার দেহে প্রবেশ করে, পরে তা 
এমন অভিন্নভাবে পিতার আত্মার সাথে মিশে যায় যে তাদের 
পার্থক্য যেন একেবারেই নাই মনে হয়। পরে যখন স্ত্রী আর 
পুরুষের যোগ হয়, তখন এ বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হয় । 
তখন পিতার দেহের অগুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় ক'রে 


অন্ন টি সাল 


বংশ-বিতান ও বিবর্তন ৫৯ 


মাতৃ-জরায়ুতে প্রকাশ করে এবং মায়ের দেহে বিলীন হ'য়ে যায়। 
পরে মা থেকেই দেহের পুষ্টি-সাধন হ'তে থাকে এবং তাতে করেই 
সন্তানের জন্ম হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিজগতের বার্তা 
এমনি, করেই বহন করেছে। মূল-প্রকৃতি ত্রিগুণাত্বিকা । মানুৰ 
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ_তিন গুণের ক্রিয়াধীন। শিক্ষা মানুষের সত্বগুণের 
প্রাধান্য ঘটায়। শুধু পরিবেষ্টন নয়, শুধু জ্ঞানের পরিবেশন নয়, 
আত্ম-সাধনায় অর্থাৎ আত্মিক বলেই সত্ৃগুণের বিবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়।, 
এই আশার বাণী ব্যক্তি ও সমাজকে সমভাবে উদ্ধুদ্ধ ক'রেছিল__ 
প্রাচীন ভারতে । বংশের মর্ধাদাকে অক্ষুণ্ন রেখেও সেকালের সমাজ 
ও শিক্ষা-ব্যবস্থা হ'তে পেরেছিল সম্পূর্ণ ভিমোক্র্যাটিক। আমরা 
এখনও আদর্শ হাতড়াতে গিয়ে এসে পড়ছি “ক্রোমোসোম্”-তত্বে। 
পিটার স্তাপ্তিফোর্ড-এর নিম্নলিখিত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য । তিনি লিখেছেন,_ “By means of the factorial 
hypothesis we can easily explain the ‘inheritance of 
quantitative characters and the existence of indivi- 
dual variations in man.” অৰ্থাৎ, বংশ-বীজ-তত্বের বিশেষ 
অনুশীলনের ও নানাবিধ পরীক্ষার ফলে আমর! অনায়াসে ব্যাখ্যা 
কর্তে পারি_মান্ুব কি ভাবে তার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত এবং 
প্রবাহিত প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এবং কিরূপে প্রতি 
নর ও নারীর অন্য থেকে পার্থক্য এবং বিকাশের বৈচিত্র্য সম্ভবপর 
হয়। আবার আর এক জায়গায় লিখেছেন,_ “The unit of 
inheritance is undoubtedly the gene of the chromo- 
308৮ অর্থাৎ, বংশানুবর্তনের মৌলিক উপাদানকে “ক্রোমোসোম্‌”- 
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জনন বলা যায়। কোন উদ্ভিদ বা জীব-কোষের যখন ভাগ এবং 
পরিবর্ধন হ'তে থাকে, তখনই “ক্রোমোসোম্” পরিদৃষ্ট হয়। 
স্তাণ্ডিকোর্ড মগ্যান সাহেবের উদ্ধৃতি করেছেন এই_The sperm 
of every species of animal or plant carries a definite 
number of bodies called chromosomes. The egg 
carries the same number. Consequently, when the 
sperm unites with the egg, the fertilized egg will 
contain the double number of chromosomes. For 
each chromosome contributed by the sperm there 
isa corresponding chromosome contributed by the 
egg, i.e., there are two chromosomes of each kind 
which constitute a Pair.” এই উদ্ধৃতির সরলার্থ ঃ__সকল 
রকম জীব ও উদ্ভিদের পুং-বীজের অভ্যন্তরে অনেকগুলি “ক্রোমোসোম্” 
থাকে ॥ স্ত্রী-বীজের অভ্যন্তরেও সমসংখ্যক “ক্রোমোসোম্ঠ আছে। 
যখন উভয় প্রকার বীজের অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম বংশবিতানবস্তুর সংমিশ্রণ 
হয়, তখন সগর্ভ স্ত্রী-বীজাণুর ক্রোমোসোম-সংখ্য। দ্বিগুণিত হয়। 
এইভাবে পুং-ন্ত্রী জনন-জীবাণুর জোড়া-বাধা সম্ভবপর হয়। মর্গ্যান্‌ 
সাহেবের ও তার সহকারিগণের গবেষণার ফলকে আস্বাদন ক'রে 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে রুচিকর করেছেন__পিটার স্তাণ্ডিফোর্ড_। 
তার বিখ্যাত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান নক্সা আছে; এই 
নক্সাগুলি মনোযোগ ক'রে দেখ দে পাশ্চাত্য শুক্র-শোণিত-তত্বের 
বা জনন-বিজ্ঞানের অনেকটা বুঝতে পারা যায়। প্রতি জীব ও 
উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে নির্দিষ্ট-সংখ্যক “ক্রোমোসোম্। থাঁকে ; তার 


বংশ-বিতান ও বিবর্তন ৬৯ 
অর্ধেক থাকে পুং-বীজে, বাকী অর্ধেক স্ত্রী-বীজে, বা গর্ভ-বীজে। 
মানব-দেহ-কোবে নাকি ৪৮টি ক্রোমোসোম থাকে, তার ২৪টি পুং- 
বীজে, বাকী ২৪টি গর্ভ-বীজে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় এই সংখ্যা, 


পুংছনন-বীক্ত স্ত্রী-জনন-বীহ্ছ 


প্রাথমিক পুং-বীজ (= সমজাতীয় বীদাণুর যু ১ প্রাথমিক গর্ভবীহ 


সংখ্যার লঘৃকরণ 


জননের দ্বিতীয় অব 


/  পরিপুষট গর্ভবীজ 


নির্ণীত হয়েছে। একটি ক্রোমোসোমের জীবচ্ছক্তি প্রথমে থাকে 
কেন্দ্রে পরে চা’র ভাগ হয়, তারপর ভূপুষ্ঠে কল্পিত অক্ষরেখার মত 
পার্খগত হয়, পরে ত! দ্বিগুণিত হয়ঃ তারপর ছুয়ে মিলে এক 
হয়। উপরের চিত্রে পুং-স্ত্রী জন্ন-বীজের প্রক্রিয়া স্তাণ্ডিফোর্ড 
দেখিয়েছেন । 
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এই থেকে দেখা যার, একটি ক্রোমোসোমের বিভিন্ন বংশ- 
বিতান-ব্যাপারে বিভিন্ন আচরণ দেখায়। এর প্রত্যেকটি অংশ 
মৌলিক উপাদান। এর ইংরেজি নাম 80৩ বা £৪০6০:। সেইজন্য 
গোড়ার বলা হয়েছে, এই বৈজ্ঞানিক সত্যের মূলীভূত অন্তুমান 
factorial hypothesis | এই অনুমানই যখন প্রমাণ, তখন এই 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ব’লেই মান্তে হবে। এই কারণেই, হয়ত, জমজ 
সন্তান এক-গর্ভজাত হয়েও ভিন্নরুচির মন্ুব্য হ'য়ে পড়ে। এই 
কারণেই হয়ত-_গোবরে পদ্মফুল ফোটে না, আবার কখনও ফোটে। 
সম্ভবতঃ এই কারণেই আর্ষগণ বংশের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা ক'রেছিলেন। 
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.. শিক্ষান্রতীর নিকটে ব্যক্তি ও জাতির বিবর্তনের ইতিকথা -__তাঁর 
জ্ঞাতব্যের ইতি নয়, আরম্ভ । এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি 
ক'রে তাকে গ’ড়ে তুল্তে হবে শিশুমন। শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে 
শিশুকে শিখতে হবে__ছু'টি মূল্যবান জিনিস। একটি অভ্যস্ত, 
বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ বাঁধা রাস্ত! দিয়ে চলার প্রবৃত্তি-গঠন ; আর 
একটি, ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা । 

যম-নিয়ম জীবনের ছন্দ। মানুষের হৃদপিণ্ডের ধুক্‌ ধুক্‌ শব, 
তার শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠা-নামা তালে তালে চলে। মান্ুধের শরীর- 
যন্ত্রের এই ছন্দ অতি পুরাতন, অথচ চির-নৃতন। অসভ্যের নাচ ও 
সভ্যতমের নৃত্য-কলা মান্থুষের একই প্রকারের ছন্দ-গ্রীতির পরিচয় 
দেয়। একটি অসংস্কৃত, অপরটি স্ুসংস্কৃত এবং মৃল্যমানে উন্নীত। 
বিশেষজ্ঞগণ বলেন, শিশুদের মধ্যে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি তার 
জীবনের একটি বিশিষ্ট ছন্দ। একটি ছোট শিশু একই খেল বহু বার 
খেলে, কেননা খেল্তে ভালবাসে । ওতে তার ক্লান্তি বা বিরক্তি 
আসে না। খেল্নার মোটর বা রেল-গাড়ী চালাতে চালাতে সে 
হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়ে। হারমোনিয়ামের একট! গৎ শিখলে--তাঁর 
আওয়াজ বয়স্কদের কান ঝালা-পালা ক'রে- পাগল বানায়। 
আগৃড়ুম-বাগড়ুম আর স্থয্যি মামা১ছোট ছেলে-মেয়েদের কানে সব ' 
সময়ে অমৃত বর্ষণ করে। লুকোচুরি,খেলায় যে চোর হয়, সে সাধু 
হ'তে চায় না। গল্প শুন্তে বেলায় তাদের চাই_রাক্ষস আর 
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খোক্ষোস, রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে-আর কোটালের ছেলে; 
নইলে গল্প রুচিহীন হয়। গানে চাই শেষ পংক্তির পুনরাবৃত্তি। 
ছেলেমেয়েরা দেখাতে চায়, তারা যা শিখেছে, ত! তাদের সম্পূর্ণ 
অধিগত হয়েছে । মনোবিজ্ঞানের ভাবায় তাদের এই স্বভাবজাত 
প্রবৃত্তিকে বলা যায়__আত্ম-প্রত্যর বা আত্মপ্রচার। যে-কোন 
ব্যাপারের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে এই আত্মবোধ প্রকট হয়। 

এক বা দেড় বছরের একটি শিশু__বিছ্বানায় শুয়ে শুয়ে তার 
| নৃতন-শেখা কথাগুলি আওড়ায়, এ কথা সকলেই জানেন। তারপর 
হয়ত সে ঘুমিয়ে পড়ে। কেন সে এমন করে? নিশ্চয়ই ভিতর 
থেকে আত্ম-প্রচার-প্রবৃন্তি তাকে খোঁচা দেয়। এর ফল হয় এই, 
দিনের পর দিন তার অভ্যস্ত কথাগুলি শক্ত গাথুনি পেয়ে তার 
মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং শিশু নিয়ে যে শিক্ষক 
কারবার করেন, তাকে শিশুর এই প্রকৃতি-দত্ত প্রবৃত্তিকে পুষ্ট হ'তে 
সহায়তা কর্তে হবে। 

নান্‌ সাহেব শিশুর এই প্রবৃত্তির নাম দিয়েছেন Routine 
tendency, বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে__ব্যবহারাবৃত্তি। 
ফলপ্রস্থ শিক্ষায় শিশুর এই বৃত্তির উপর নির্ভর কর্তে হবে 
অনেকখানি ; সুযোগও দিতে হবে তেমনি। কেউ কেউ মনে 
করেন, এই “রুটিনের” মধ্য দিয়ে চল্লে শিশুর স্বাভাবিক ধীশক্তি 
ব্যাহত হয়, একথেঁয়েমির কুফল তার শিক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে না। 
এরা আধুনিক অগ্রগতির দলে ; আবার, এদেরই কেউ কেউ ঠিক 
উপ্টো৷ কথ বলেন। তালিকা, “ফরমুলা” প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস 
তে| করতেই হবে; সুর ক'রে, গান ক'রে, দশ জনে নাঁম্তা-পড়ার 
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মত পড়া শিখ্‌লে_-শিশু-মনের স্মৃতি-স্তরগুলি খুন শীঘ্র ও স্বাভাবিক- 
ভাবে জমাট বেঁধে উঠে। পরে এই বাঁধা-ধরার পথ থেকেই বেরিয়ে 
আসে তাজা মন, নূতন স্থষ্টির উদ্যম নিয়ে । প্রাচীন-পন্থীরাও “মুখস্থ 
কক্সতেন,__আধুনিকের! চান--ছড়৷ মুখস্থ করবার আগে ছেলে যেন 
বিষয়টি বেশ বুঝতে পারে এবং দরকার হ’লে ছড়া বানাতে পারে। 
আর, “ফরমুল!” শিখ বে পড়ার শেষে, অর্থাৎ বিষয়টি হজম করবার 
পর। আগেভাগে বুলি আওড়ালে হবে তো তোতাপাখী ৷ * 
গণিতের শিক্ষক ভাল করেই জানেন, ছেলে আঁক যত কর্বে এবং 
যত বেশী বার কর্বে-_ততই হবে সে নিভূলি। নিভূর্ল হ'তে পারলে 
শিশুর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়তর হবে। যাঁর! কেবলই আতা, কমলালেবু বা 
হাতী-ঘোড়ার আব ডালে শিক্ষার্থীর সংখ্যাবোধ জাগ্রত করতে চান 
এবং শ্রেণীতে প্রদত্ত পাঠকে নিতান্ত মনোজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেন, 
তাদের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার অবসর আছে। 

ব্যালার্ড সাহেবের গণিত-শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থে দেখতে পাই, 
অযথা সময়-সংক্ষেপের অজুহাতে একটি কীচা ও কচি ছেলেকে 
বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঠেলে নিয়ে গেলে, সে নিজেই হয়ত বিগড়ে 
গিয়ে আপত্তি জানাবে । সে চাইবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, ধাপে ধাপে, 
সহজ থেকে কঠিনে উত্তরণ। শৃঙ্খলা-বোধ শিশু-মনের একটি 
সহজাত বৃত্তি। শিক্ষাবিদের তা জানা উচিত। 

পাঠ-সুচী বা 6105০-09116 সম্বন্ধে অনেক উগ্র আধুনিক উত্যক্ত । 
তারা ও জিনিসটাকে আমলই দিতে চান না। তারা বলেন, ভূগোল 
পড়াতে গিয়ে, প্রসঙ্গতঃ আন্তে "হবে ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, 
নৃতত্ব, ভূতত্ব, সাহিত্য । তুলা পিজতে গিয়ে যদি তার জাশগুলি 

৫ 
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একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হ’য়ে যায়, তাহ'লে যেমন তার বাঁধন না থাকায় 
টেকোতে গিয়ে পাক ধরবে না, সময় ও কথার বাঁধনে বিষয় 
বাঁধা না পড়লে__তা শিশু-মনের উপরে টানা-পোড়েন ফেল্বে না। 
তবে পাঠ-স্থচী এমন ভাবে তৈরী হওয়া চাই, যাতে শিশুর স্বজনী- 
শক্তির ব্যাঘাত ন! জন্মায় । পরিপক্ক শিক্ষকের কাছে পাঠ-স্ুচী হবে 
একটি যন্ত্র বা উপচার । 

এই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে নান্‌ সাহেবের কথাগুলি হয়ত 
ভাল লাগবে না। শিশুর নিকটে কতটুকু পরিবেশন করতে হবে__ 
একটি বিবয়-নূত্র অবলম্বন ক'রে, প্রাসজিকতার সীমানা কতখানি 
সহজ-বোধ-গম্য ও শোভন অর্থাৎ সময়োপযোগী হবে, ত! নির্ণয় 
করা, ও দৃঢ়তার সঙ্গে উক্ত বিষয়ে পরিচালিত ও নিবিষ্ট করা, শিশু- 
মনের স্বচ্ছন্দ গতি ও স্বাধীনতাকে অব্যাহত রাখা--অতি কঠিন 
কাজ। একটি সগ্ভ-্রন্ষুট, তাজা, কোমল শিশু-মনের পক্ষে 
নিয়লিখিত ছু'টি প্রণালীর কোন্টি বেনী কাজের, তার পরীক্ষা এখনও 
 চল্ছে।. হয়ত একখান! খবরের কাগজ টেনে নিয়ে শিক্ষক সুরু 
করলেন বিদেশের কথা ; দেশের সম্বন্ধে শিক্ষার্থী শিশুর জ্ঞান 
কতটুকু, তখনই তার যাচাই দরকার হ’ল; নকৃসা ও ছবি 
দেখিয়ে তার স্কুল, বাড়ী, পাড়া, গ্রাম, থানা, মৌজা, ইউনিয়ন, 
মহকুমা, জেলা ও দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বল্তে হ’ল; দেশ ও 
বিদেশের প্রসঙ্গে দেশী ও বিদেশীর বিভিন্নতা নানা ইজিতে বোঝাতে 
হ’ল; অথচ, তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকৃল মানুষের 
অভিন্নতার, কালো, সাদা, তামাটে ও গীতের_ গোষ্ঠীগত এঁক্য ও 
অনৈক্যের ; আবার, ঠিক সেই সঙ্গে chronology বা কাল-ক্রমের 
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বৈষম্য না ঘটিয়ে মানুষের অভিযানে ইতিহাস, তার সমাজ ও 
রাষ্ট্রগঠনের প্রযদ্ব, সাফল্য ও পরাভব, সংঘাত ও সম্মেলন বর্মিত 
হ'ল। তার পর কথার জাল গুটিয়ে শিক্ষক আনবেন সেই নির্দিষ্ট 
দিনের-বৈদেশিক ঘটনার কিংবা ঘটনাবলীর প্রসঙ্গ । প্রসঙ্গ হ'ল 
বোমা ও বিমানের ; আন্তে হ'ল বিমানের জন্ম-কথা ; অবতারণা 
করতে হ'ল পুষ্পক-রথের কথা, দশাননের লঙ্কাপুরীর এশ্বর্য ও 
সমরাভিযানের কথা ; ভারতের লুপ্ত বিজ্ঞানের এবং উনবিংশ শতকের 
বিজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়ের কথা । গাছের তলায় বসেই, হোক আর 
স্কুল-ঘরের ছাদের নীচে বসেই হোক্‌__শিক্ষক প্রত্যেকটি শিশুর 
মনকে সমভাবে টেনে ধরে কতক্ষণ রাখতে" পারবেন? তার সময় 
ও শক্তির “বাজেট্‌” অতিক্রান্ত হবে না কি তাতে ? ব্যক্তি ও শ্রেণীকে 
শিক্ষক একই সঙ্গে কুক্ষিগত করুতে পারবেন কি? শ্রেণী-গত 
শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তিগত শক্তির সম্প্রসারণ, এবং 
এই উভয়ের মধ্যে শিক্ষকের সঞ্চরণ-শিক্ষা-বিজ্ঞানে যে সমস্তার উদ্ভব 
সম্ভবপর ক'রে তোলে, তার নিরাকরণ নির্ভর .করে অনেকগুলি 
বিষয়ের আলোচনা এবং পরীক্ষার উপর । শ্রেণীই হোক্‌, আর একটি 
শিক্ষার্থী হোক্‌, শিক্ষকের কাজ হবে তার বা তাদের সুপ্ত শক্তির 
বহিঃপ্রকাশের সহায়তা । এই সহায়তার ব্যাপারে__-শিক্ষক 
যতখানি দিবেন, তার চেয়ে বেশী ছেলেদের কাছ থেকে আদায় 
করবেন। এই আদায় হবে লাঠির ভয়ে নয়, ভালবাসার মাদকে 
এবং যোগ্যতার প্রয়োগে । সময়স্থূচী হবে শিক্ষকের হাতে একটি 
অমোঘ ওধধ ; তিনি, এই বস্তু অবলম্বন, করে এবং ছেলেদের ও-র 
মধ্যদিয়ে চালিয়ে, তার বক্তব্য এবং কর্তব্য ছুয়েরই প্রয়োগ 
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করবেন । সমযু-সূচী ছাড়া শৃঙ্খলা আনা যায় না, এ-মতকে পুরাতন 
ও অচল ব'লে উপেক্ষা করা চলে না । 

শিশু যখন বাঁধা-ধরা নিয়মে বাধাবাধি সময়ের ভিতরে লেখা_ 
পড়ার কাজ করে, তখন কাজ হয় বড়; আবার যখন সে বারনের 
বাইরে এসে মুক্তির স্বচ্ছন্দতায় আপন খেয়াল মত খেলা-ধুলায় মেতে 
উঠে তখন খেলা হয় বড়। ্বচ্ছন্দত। খেলা-ধূলার প্রাণ ; কেননা, 
কোন স্কুলের ছেলে যদি রুটিন্‌-মাফিক্‌ ফুটবল বা ক্রিকেট খেলাকে 
বাধন বলে মনে করে, তাহ'লে তার কাছে খেলা হ'য়ে উঠে কাজ । 
স্থৃতরাং ক্রীড়া-কৌতুক, খেলা-ধুলা সম্বন্ধে প্রথমেই বিবেচন। কর্তে 
হবে কি মনোভাৰ নিয়ে কোন শিশু, বালক, বালিকা, পুর্ণবয়স্ক লোক, 
এমন কি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা খেলা-ধুলায় লিপ্ত হচ্ছে । শিশুর খেলা আর 
বুড়োর খেল৷ যদিও এক নয়, তবুও বুঝতে হবে খেলা তখনই হয় 
খাঁটি, যখন লাভ হয় নিরাবিল আনন্দ । খেলা-ধুলার প্রবৃত্তি 
মান্থষের সহ-জাত। শিশু-জীবনে, এবং পরেও, খেলা-ধুলায় 
একেবারে প্রমত্ত না হলেও রস-বোধ না করেছে, এমন মানুষ 
বোধ হয় একটিও মিল্বে না। শিক্ষকের পক্ষে খেলা-ধুলার 
ইতিবৃত্ত, সুসঙ্গত ব্যবহার এবং প্রণালী হিসাবে প্রয়োগ বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । 

ক্রীড়া-কৌতুক সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে । 
রেল-এপ্সিন যেমন মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বাষ্প বের করে দেয়, 
কিংবা তা দিয়ে এঞ্জিনের চালন? ছাড়াও অন্য রকমের কাজ হয়, 
মানুষের বেলাতেও তেমনি শক্তির সঞ্চিত ভাণ্ডার খেলা-ধুলার মধ্য 
দিয়ে ব্যয়িত হয়ে--মান্ুষের শরীর, মন ও নৈতিক-চরিত্র-গঠনে 
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সহায়তা করে। এই অতিরিক্ত (9এাএ৩) শক্তি প্রধানতঃ 
মানস শক্তি; মনের স্ফৃত্তি ও বিকাশ এই শক্তির দান। 

খেলা-ধুলা বন্ধে আর একটি মত আছে । এই মতের প্রবর্তক 
কাল্‌গ্রস্। তিনি বলেন, উন্নত শ্রেণীর জীব প্রথম জীবনে ভবিষ্যৎ 
জীবনের ভূমিকা গড়ে ; অন্যভাবে বললে বলা যায়, ভবিষ্যৎ 
জীবন-নাটকের “রিহাস্ত্ণল” দেয়। বিড়াল-ছানা যে-কোন চলন্ত 
বস্তুর পেছনে দৌড়ায়, কেননা বড় হ’লে সে ইঁদুরের শত্রু হবে। 
কুকুর-ছাঁনা লড়াই করে, কেননা বড় হ'লে তাকে হিং হ'তে হবে। 
বুদ্ধিমত্তার সিড়ি বেয়ে যে-জীব যতটা উঠেছে, তার রিহার্সালের 
কাল ততখানি বেশী । মানুষের বেলাতেও এই মত ফেলে দেওয়া 
যায় না। বালক সেনাপতি সাজে, বড় হ’লে অন্ততঃপক্ষে সৈনিক 
হবে। বালিকা পুতুল নিয়ে খেলে ; মাতৃত্ব-বিকাশ হ'লে সে জীবন্ত 
পুতুল নিয়ে জীবনের খেলা খেল্বে। তবে কথা এই, মানুষের 
জীবন তো আর এতটুকু নয় যে তার গোটা, ছবিটা বাল্যজীবনে 
প্রতিফলিত হবে। কার্ল গ্রসের মতবাদ থেকে আমরা মোটের 
উপর এই সিদ্ধান্ত কর্তে পারি, ক্রীড়া-কৌতুক মানুষের শিক্ষা- 
দানের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির একটি অভিনব কৌশল; এতে মানুষকে 
পারিপাস্থিক অবস্থার সঙ্গে অনুকূল ক'রে তার জীবনের প্রস্তুতি 
সম্পাদন করে। 

আর একটি মতবাদ আছে, যা এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
পূর্বে অংশতঃ এ বিষয়ের আলোচন! হয়েছে। এর নাম দেওয়৷ 
গেছে “পুনরাবর্তন-বাদ”। আসল কথা বাদ ন! দিয়ে, এ সম্বন্ধে 
এইমাত্র বল্‌লে 'চল্বে যে মানুষ তার ব্যক্তি ও সমাজ-গত জীবনে, 
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বহু-জীবনের সঞ্চিত ভাব-ধারার পুনরভিনয় করে। শিশুর খেলার 
মধ্য দিয়ে_বয়সের স্তরে স্তরে-_আদিম মানব থেকে আধুনিক 
মানবের অভিব্যক্তি হয়। ষ্ট্যান্লি হল্‌ এই মতের একজন 
জবরদস্ত সমর্থক । J 
সুতরাং, খেলা-ধুলা যখন মানুষের প্রকৃতিগত, তখন খেলা- 
ধূলার মাধ্যমে মানব-শিশুর শিক্ষাদান আবশ্যক । শিক্ষাদানের 
প্রণালী হিসাবে খেলাধুলার মূল্য, অথবা, অন্য কথায়, খেলাচ্ছলে 
শিক্ষা-দান ইউরোপ-খণ্ডে প্রথম কীর্তন করেন কল্ডওয়েল কুক্‌ । 
কুক সাহেবের বড় টিকাকার হলেন স্যার জন্‌ আভাম্স্‌। শিশু-কেন্দ্রিক 
শিক্ষার আধুনিক সংস্করণ এই সময় থেকে সুরু হয়, বলা চলে। 
আডাম্‌স্‌ সাহেব, মণ্টেসরি, ডল্টন্‌ প্রভৃতি শিক্ষাগুরুর প্রবর্তিত 
নির্ঘণ্ট তৈরী ক'রে অর্থের নি্ধর্ষ পাঠক-সমাজে উপস্থাপিত 
ক'রেছেন। সাধু বাংলায় এর নাম দেওয়া যাক্‌ ক্রীড়া-গতি। 
ক্রীড়াচ্ছলে, অর্থাৎ আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে, শিক্ষাদানের 
পরিকল্পনায় শিক্ষাথথিগণকে গণ-শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। 
এই গণতন্ত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বত্ত, সঙ্গত অধিকার থাকে । 
স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে, পাঠ্য-সুচী-বহিভূতি বিষয়ে, শিক্ষক ও অপর 
জনের প্রতি আচরণ-অভ্যাসে, চরিত্র-গঠনে-_শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার 
পরিধি ক্রম-বিস্তারের দিকে যাচ্ছে। কোন কোন শিক্ষালয়ে “গুরু” 
‘শিক্ষক’ প্রভৃতি শব্দ বজিত হচ্ছে। ও-তে নাটক শিক্ষকের 
অধিকারের অতি-মাত্রা প্রকট হয়। যেক্ষেত্রে স্কুলের ছেলে বা 
মেয়েকে__ব্বচ্ছন্দ-গতিতে রুচি-অন্ুসারে জীবনাবৃত্তি অর্থাৎ জীবনের 
রসাস্বাদন ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দেওয়া হয় রস-ব্যতিরিক্ত 
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একটা শুন্ক কাঠামোর মধ্যে গুজে রাখা না হয়, সেইখানেই শিক্ষা- 
প্রণালীর নব অভ্যুদ্রয়। কিণ্ডারগার্টেনপ্রথার পর মণ্টেসরী প্রথা 
তার পর মন্ভাইক, ওয়াট.সন্‌ প্রভৃতির বিজ্ঞানমূলক শিক্ষাদান 
পদ্ধতি-_শিশু-কেক্দ্রিকতার ক্রমবিকাশ । এই ক্রমবিকাশের মূল 
সুত্র শ্রীড়া-গতি। 

ভূগোল পড়াতে গিয়ে নদী-পর্বত-উপত্যকার সন্ধান, ইতিহাস 
পড়াতে গিয়ে প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন, আলোক-চিত্র গ্রহণ, নক্সা-তালিকী 
নির্মাণ__শিক্ষার্থীকে ক্রীড়া-গতি-পথে চালিত করে। অন্ক কষ্‌্তে 
গিয়ে আবিষ্কারের আনন্দ-উপভোগ যদি শিক্ষার্থীকে কর্তে দেওয়া 
হয়, তা’হলে নীরসতা৷ নীরব সাধনায় রূপান্তরিত হবে। এম্নি ক'রে 
সব বিষয়েই শিখতে হবে, মাথায় গু'জ তে হবে_-এ ধারণা নিয়ে 
যদি শিক্ষার্থী না চলে__আস্মাদ, উপভোগ এবং আনন্দের রূপায়নে 
সে ত্রতী হ'তে পারে, তাহলে তার পক্ষে শিক্ষা হবে ক্রীড়ার 
নামান্তর, প্রাণ-ধর্মে পুষ্ট। তার জড়তা, আড়ষ্টতা ক্রমশঃ ঘুচে 
গিয়ে আসবে ভাবের উন্নয়ন এবং মনের উপরে অসীম প্রভাব । 
সে শুধু বিষয়-বিশেবের বা বিষয়-সমষ্টির আধার হ'য়ে থাক্বে না; 
সে ‘হবে সষ্টা, অনেক ক্ষেত্রে নব-অষ্টা__সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং 
গণিতের । 

পাঠ্য-বহিভূতি বিশাল রাজ্যে তার স্বারাজ্য হবে আরও দৃঢ় । 
শিক্ষার্থীর দল পরিচালন করুবে স্কুলের অন্তর্বতী শাসন ও কর্মসূচী, 
ছাত্রাবাস, পাঠাগার, অবসর বিনোদনের বিবিধ উপায় ও উপাদান, 
স্কাউট, ও ব্রতচারীর শৃঙ্ঘলা-মূলক আনন্দ-পরিবেশন, তীর্থ-পরিক্রমা, 
সাংবাদিকতা, জন-সেবাঁ, এবং নানী প্রকারের কর্মকেন্দ্রিক ব্যবস্থা । 
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কর্মের একটা আস্বাদ, একটা আকর্ষণ আছে। কর্মের আনন্দের 
মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলি অধিগত হয়, তারা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয় 
শিক্ষার্থীর মনের ভিত্তিতে। কলা-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিক্ষের 
শক্তি পরিপুষ্ট লাভ করে । নবতন্ত্রের শিক্ষাবিদ্গণ এই দিক্‌ দিয়ে 
নয়া তালিম দিচ্ছেন। এঁরা শিক্ষার বনিয়াদ গভ্‌ছেন। 
পুর্বপথচারিগণকে এরা ভোলেন নি। এদের প্রধান অবলম্বন 
শিক্ষার্থীর নিকট থেকে পাওয়া! প্রতিক্রিয়া । এই প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি 
শিক্ষার্থীর শারীর-মানস সম্পদ। এই সম্পদ্‌ স্ষ্টি করতে গিয়ে 
শিক্ষাব্রতীকে হ'তে হয় বিজ্ঞানী । তাতে চাই শিক্ষার্থীর মানস- 
সম্পদের পরিমাপ । শিক্ষক কোন্‌ শ্রেণীর, অর্থাৎ কোন্‌ বিশিষ্ট 
সম্পদের অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীর উন্নয়ন-কার্ধে নিবিষ্ট হবেন, তা 
নির্ভর কর্বে_-সেই ছাত্র বা ছাত্রীর মানস সম্পদের মানের উপর। 
সেইজন্য শিক্ষা-পরিমাপ আধুনিক যুগের একটি অভিনব উপায়। 
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! স্থানান্তরে হবে । 

আমাদের বর্তমান বক্তব্য বিষয়ের উপসংহারে বল্তেই হচ্ছে-: 
দুটি প্রণালীর মধ্যে কোনটিই কম নয়। “রুটিন” (অর্থাৎ 
“পুনরাবৃত্তি”-র ) প্রয়োজনীয়তা যে পরিমাণে আছে, স্বাচ্ছন্দ্যে 
পরিবেশে ক্রীড়ান্থগতার আবশ্তকতাও সেই পরিমাণেই আছে। 
শেষোক্ত ব্যাপারে পাঠ্যতালিকা-বহিভূর্তি স্বাধীনরাজ্যের ইতিহাস 
পাচ্ছি। এই রাজ্য গণ-তন্ত্রী। রাজা! আছেন একজন, নামে মাত্র। 
মাষ্টার মহাশয় শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক রাজা—Constitutional 
monarch একর স্বাক্ষর দরকার, কিন্তু সাক্ষাৎ যোগাযোগ দরকার 
নেই । পরিচালন-ভার ছেলেমেয়েদের নিজেদের ৷ 
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শিশুর আমিত্ব-বোধ কখন থেকে হয়, কি ভাবে হয়, জান্তে 
পারলে শিক্ষক তাই নিয়ে তার কস্রৎ আরম্ভ কর্তে পারবেন । 
প্রশ্নটি বড়ই জটিল । “অহংবোধ” জিনিসটি কি, এর উদ্ভব কোথায়, 
সে তত্বের উদ্ঘাটনে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজন নাই । আমরা 
শুধু এইটুকু বুঝি, শিশু তার চৈতন্যের বিকাশের অল্প পরেই বুঝতে 
পারে__“আমি,” “আমার”, “আমাকে”। হ্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাই 
তার অহং-জ্ঞানের উপাদান। শরীরের কোন স্থানে ব্যথা বোধ 
কর্লে সে বলে__“আমার ব্যথা লাগ্‌ছে।” সে হয়ত তখনও বোঝে 
না, আমি কি, ব্যথা কি। পৃথক্‌-করণ হয়ত তখনও তার পক্ষে 
সম্ভবপর হয় না। 

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দন্তোৎগম-কাল পর্ধস্ত__তার নড়া-চড়া, 
গতি-বিধি অনেকটা যন্ত্রৎ থাকে । সে কাদে, অর্থহীন হাসি হাসে, 
হাত-পা ছোড়ে, মাথা নাড়ে, কাত হ'য়ে শোয়, উবু হয়, চাকার 
মত ঘোরে, আলো দেখলে চোখ বড় ক'রে তাকায়, লাল্‌ রং-এর 
কোন জিনিস দেখলে হাত বাড়ায়, লোভনীয় জিনিস দেখুলে 
তার মুখ দিয়ে লালা পড়ে। এই যে বিভিন্ন ক্রিয়া, তার 
ভিতরে অনুভূতি আছে, কর্তৃত্-বোধ নাই।  বহির্জগৎ তখনও 
শিশুর কাছে এলোমেলো । যুতই সে একটু করে বড় 
হ'তে থাকে, ততই এই এলো-মেলো৷ জগংটাকে সে খানিকটা 
নিজের ক'রে, নেয়, তার সম্ভাব্য শৃঙ্খল! তার ক্ষুদ্র মনোরাজ্যে 
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স্থাপিত হয়। সে তখন বোঝে, বহির্জগৎ এক, সে আর। এই 
সম্পর্ক-স্থাপনে তার অহং-বোধের স্ুত্রপাত। ততদিনে বাক্শক্তি 
স্কুরিত হয় বাক্‌-শক্তি তার আমিত্ব জাগাবার প্রধান সহায়ক হয়ে 
দরাড়ীয়। লোকে তাকে নাম ধরে ডাকে ; সে ধীরে ধীরে সন্ধান 
পায় নিজের । কেউ যদি বলে, “বাছা, এই কাজটি কর, এ কাজটি 
কর,” সে তখন সম্ঝে নেয় যে সে একজন কর্তা, সে কাজ কর্তে 
শিখেছে, অন্তুভব কর্তে পারে। নিজের দেহটা ঠিক যেন তার নিজের 
নয়। যেন সেটা আর দশটা বাইরের বস্তুর মত। অথচ সে বুঝতে 
পারে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলির উপর তার আধিপত্য আছে। সে 
নিজেই সেগুলির চালনা করে। অঙ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনায় সে 
কখনও সুখ, কখনও দুঃখ অন্থুভব করে। সুতরাং তার দেহ যে 
তার নিজের, দুনিয়ার আর সব কিছু অন্য, এই জ্ঞান তার স্থষ্টি হয়। 
দেহ-বোধে 'আমি'-বোধের প্রারন্ত । 

সে তখন মনে'করে,__তার হাত-পায়ের মত, বাইরের অন্য সব 
কিছু তার কথা শুনে মেনে চলে । খেলার পুতুলকে শুতে বলে; 
কুকুরের বাচ্চাকে দৌড়াতে বলে; মানুষের ছবিকে খেতে বলেঃ 
চেয়ারখানাকে ঘুর্তে বলে ৮ অর্থাৎ সে ভাবে, তার হাত-পা-মাথ। 
যেমন তার নিজের, তার অনুগত, দুনিয়ার সব জড়, চেতন পদার্থ তার 
অঙ্গুগত। আবার, এটাও বোঝে যে এর! কেউ তার কথা শোনে না, 
মানে না। শিশু মনে ভাবে, বাইরের সব পদার্থ ঠিক তারই মত 
ভাবে ও চলে । সে যেন আপনাকে এ সবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে 
দেয়। মানুষের এ অভ্যাস আদিম কালের । জড়পদার্থে ব্যক্তিত্বের 
আরোপ প্রাচীন যুগে কে না করেছে? ভারতীয়, মিশরীয়, গ্রীসীয়, 
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রোমক-_সকল জাতির আদি-মানবেরা নদী, পর্বত, আকাশ, বায়ু, 
ব্যোমকে বিরাট, ব্যক্তি__-শক্তিধর দেবদেবী অথবা দৈত্য বলে কল্পন। 
করেছে। কল্পনা নয়_দুট বিশ্বাস। শিশু-মানবও তাই করে। 
শিশুর আমিত্ব-বোধের পরিধি এ অবস্থাতে বড় সংকীর্ণ। 
তখন তার কাছে তার ক্ষুদ্র আমি_-আর বিরাট, বহিঃ। কিন্ত, 
প্রকৃতপক্ষে তার আমিত্বের সম্প্রসারণ হয় সামাজিক আবেষ্টনে । 
সামাজিক আবেষ্টনের প্রারম্ভ গৃহে, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ও 
পরিজনদের মধ্যে । শিশু ক্রমশঃ বোঝে-_মান্ুষ আর মনুষ্যেতর 
পদার্থের পার্থক্য । মান্ুব নড়ে-চডে, নানারকম শব্দ করে, শিশুর 
নানাপ্রকারে পরিচর্যা করে, খাওয়ায়, শোওয়ায়, পোষাক পরায়, 
কোলে-পিঠে নেয়, আদর-যত্ব করে, অসুখে সুখ দেয়। মন্ুয্যেতর 
জীব বা জড়-পদার্থ_এ সবের কিছুই করে না। সুতরাং শিশুর 
মনে ছুই রকমের প্রতিক্রিয়া হয়। এর পরই শিশু শিখে এদের 
অন্থুকরণ করতে । এক একটি ব্যাপারের অনুকরণ কর্তে গিয়ে সে 
এক এক রকমের ভাবাবেগ অন্থভব করে। সুখ-ছুঃখ-বোধ, ভয়, 
সাহস, ভালবাসা, সমবেদনা, ঘৃণা, ঈর্ধ্যা সব কিছুই ছেঁড়া-ছেড়া 
ভাবে শিশুর মনে স্থান-লাভের জন্য ঘোরা-ফেরা করে। তার 
নিজের মনের রং-বেরং-এর বিশ্ব অন্যের মনে প্রতিবিদ্বিত হয়। 
অর্থাৎ সে নিজে যতটুকু ভাবতে শিখে, মনে করে অন্তেও ঠিক 
ততটুকু ভাবে। খেলা কর্তে গিয়ে সে অপরের ভাবের অভিনয় 
করে। ছোট একটি মেয়ে ম সেজে পুতুলের যত্ন করে; এর ফল 
হয় এই, তার মা তার জন্যে কতটুকু করেন বা ভাবেন, তা সে 
ভাব্‌তে'ও বুঝতে শিখে । সুতরাং ছুই প্রকার চাপে তার কোমল 
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মনটি প্রশস্ত হয়। প্রথমে অন্যের অনুকরণ, পরে অন্যের মধ্যে 
নিজস্ব ভাবের অনুপ্রবেশ । সে ধীরে ধীরে অনুভব করতে শিখে 
সে-ও অন্য দশজনের মত একজন | এক কথায়, সে তার আমিত্বের 
সাক্ষাৎকার লাভ করে। এ ব্যাপারটি সামাজিক পরিবেশের 
পরিণতি । বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে, ঘরে কিংবা বাইরে নানা ব্যক্তি 
ও ঘটনার স্পর্শে সে বেশ বুঝতে পারে নিন্দা কি, প্রশংসা কি, 
শাস্তি কি, সান্তনা কি। তার জন্ম-গত প্রবৃত্তির সঙ্গে নৃতন-পাওয়া 
অস্পষ্ট ভাবগুলি সম্মিলিত হ'য়ে তার প্রকৃতি গঠিত হয়। তার 
আত্মবোধের চারপাশে_-তার অহং-ভাবকে কেন্দ্র ক'রে__-অন্তের 
নিকট থেকে পাওয়া ভাবগুলি ঘু'রে ঘুরে শিশুর ভাবাবেগ 
(emotion), স্থায়ী প্রকৃতি (sentiment ও temperament) 
এবং চরিত্র ((h৪racter) তৈরী করে। শিক্ষক জানেন, এই তৈরী 
করার কাজে তার কর্তব্য কতখানি । তিনি জানেন, শিশু কেমন 
অকপটে অন্যের ভাব-গ্রহণে উন্মুখ । সুতরাং তার দায়িত্ব কত 
গুরুতর! শিশুকে যদি অনবরত শুনান হয়, “তুমি দুষ্ট, তুমি 
গোল্লায় গেছ”, তাহলে সে মেনে নিবে সেই কথা ; তার স্বভাবও 
হ'য়ে পড়বে সেই ভাবের। এ রকমের কথা অবিচ্ছেদে শুনলে 
বুড়োরাও সন্দিগ্ধ হ'য়ে নিজকে ডুবিয়ে দেয়, মাথ! ঠিক রাখতে 
পারে না। 

শিশুর যেস্থায়ী প্রকৃতি তৈরী হয়, তার মধ্যে প্রধান দু’টি 
ভাব (5entiment), একটি ভালবাসা, অপরটি বিদ্বেষ । দেখ 
যায়, ধীরে ধীরে প্রথমটিই প্রধান হয়। ভালবাসবার ক্ষমতা 
যত বাড়ে, বিদ্বেষ ততই সংকুচিত হয়। বিদ্বেষ মরণ-ধর্মী, সে 
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সব জিনিসকে নষ্ট কর্তে চায় ব'লে নিজে নষ্ট হয়। ভালবাস! 
প্রাণ-ধ্মী, সে সব বস্তুকে আপনার ক'রে নিতে চায়, তাই তার 
প্রসার ঘটে । বিকাশোন্ুক শিশু-মনে সেই জন্য ভালবাসার ছাপ 
পড়ে বেশী। সে যতই ভালবাসা পায়, ততই চায়। আলেকজাগডার 
সেল্কার্কের মত নিঃসঙ্গ থাকৃলে__তার কোন বৃত্তিই প্রস্ফুটিত হ’ত 
না৷ নীতিবোধ আসে সৎ-সঙ্গের ও স্নেহের সুকোমল সংস্পর্শে । 
তাই, য্যাক্ডুগ্যাল লিখেছেন, “In the main, it is by 
sympathetic contagion and by suggestion from 
admired personalities that the child’s moral 
sentiments are shaped.” সুকুমার বৃত্তিগুলির উদ্ভব হয় 
তিনটি পর্যায়ে। প্রথমে বিশেষ কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন স্নিগ্ধ 
আচরণ শিশুর মনকে নাড়। দেয়। পরে সে এ রকম আচরণ- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকে আপনার ক'রে নিতে শিখে । এই গেল 
দ্বিলীয় পর্যায় । তারপরে আসে তার বিচার-বোধ,_'একটা 
নৈরাক্তিক নীতির সুস্পষ্ট ধারণা । এই সম্পর্কে রস্‌ সাহেবের 
নিয়লিখিত উক্তিটি বড় সুখপাঠ্য । তিনি লিখেছেন,_ “He may 
love a man whois courageous, then he loves all 
courageous men, finally he loves courage itself.”'— 
শিশু প্রথমে একটি সাহসী লোককে ভালবাসে ; পরে সব সাহসী 
লোককে তার ভাল লাগে ; শেষে সাহস জিনিসটাতেই তার আকর্ষণ 
জন্মে। দৈহিক শক্তির পুজানী হয় সে প্রথমে ; পরে নৈতিক 
বল তাকে মুগ্ধ করে। বালক বা বালিকা নৈতিক বলের দৃষ্টান্ত 
খোঁজে তীর পরিঝেষ্টনে, অর্থাৎ পরিজন ও প্রিয়জনের মাঝে । 
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তারপর যখন সে কিছু বড় হয়, তখন তার কিশোর চিত্ত ঢু'ড়ে 
বেড়ায় দেশ-বিদেশের ইতিবৃত্ত, বীরত্বের গাথা ।  রণক্ষেত্রের শস্ত্রবীর 
ধীরে ধীরে নিশ্রভ হয় ধর্মবীর কর্মবীরের কাছে। শিক্ষকের 
কর্তব্য হবে_তার কাছে বীর-পরিচিতি। শিশুর মনঃ-ক্ষেত্রকে 
তিনি কৰিত কর্বেন__নীতি-কথার সার দিয়ে । তিনি হয়ত নিজেই 
বিস্মিত হবেন_তার শিশু-ফুলের বাগানে তাজা রঙ্গীন ফসল 
দেখে। 

নীতি ও সত্যের মধ্যে যখন ছেলের আস্থা! জন্মিবে, তখন উন্নত 
আদর্শ তার জন্যে তৈরী হবে । এই আদর্শের দিকে ধাবমান হ'তে 
হ'তেই সে নিজকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করতে পারবে। 
এক্ষেত্রে প্রসারণ এবং উন্নয়ন (55111058690) একই কথা। 
মানস বৃত্তি-মাত্রেরই উন্নয়ন সম্ভব এবং সাধনীয়। তাতেই বিকশিত 
হয় মানব-চরিত্র | 

চরিত্র গ্রন্থিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অনেকখানি নির্ভর করে প্রকৃতির 
উপরে। এখানে প্রকৃতি বল্তে ইংরেজিতে বুঝ বো temperament, 
অর্থাৎ স্থায়ী মেজাজ। অসতর্ক দৃষ্টিতেও দেখতে পাই, কোন 
কোন লোকের মেজাজ গরম, কারও বা স্নিগ্ধ । কেউ বা সর্বদাই 
বিষ, কেউ বা প্রফুল্ল ও আশাবাদী। অনেকের পক্ষে তিক্ততা 
এনে দেয় একটা অর্থহীন রিক্তা । শারীর-তত্বে এই বিভিন্নতার 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আযুর্বেদে বায়ু, পিত্ত, শ্রেম্মার প্রভাব বিশেষ 
ভাবে স্বীকৃত। মানব-দেহের, সুতরাং মানব-মনের উপর বাত, 
পিত্ত, কফ প্রাধান্য অনুসারে সক্রিয় হয়। এ তত্ব বিজ্ঞান-সম্মত, 
প্রাচীন ভারতের দেহ-বিজ্ঞানীদের ভুয়োদর্শন-সম্ভূত। বাত-প্রধান, 
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পিত্ব-প্রধান এবং শ্রেম্প্রধান ব্যক্তির আকৃতি এবং প্রকৃতির যে 
চুল-চেরা৷ বিচার আমুর্বেদে আছে, তা! বিন্ময়াবহ প্রাচুর্যে ভরা । 
এ কালের পাশ্চাত্য মনীবীরা thyroid £1870-এর অসীম 
প্রভাবের প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে বলেছেন, শরীরের অভ্যন্তরস্থ gland 
বা ‘নাড়ী’ মানব-মনের গঠনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়। এই 
নাড়ীগুলি আবার বংশ-পরম্পরায় পুষ্টি অথবা শীণত! প্রাপ্ত হয়। 
ভিন্ন অধ্যায়ে এই পাশ্চাত্য দেহতত্ব আলোচিত হবে । 

মানুষের চরিত্র প্রকাশিত হয় তার কর্মে। কর্মের উৎস মানুষের 
ইচ্ছাশক্তিতে। এই ইচ্ছাশক্তির প্রারস্ত ও বিকাশ শিশু-মনে 
1ক ভাবে হয়, তা বিশেষ অন্ুধ্যান এবং মন্থুশীলনের বিষয়। মনন্বী 
ড্রেভার বলেছেন, আত্মবোধের পূর্ণ, পরিণত এবং চলমান স্বরপকে 
“ইচ্ছা-শক্তি” এই সংজ্ঞা! দেওয়া যায়। দেহাধারস্থিত জন্মাজিত 
বৃত্তিগুলি পরিণতি লাভ করে Sentiment অর্থাৎ কর্মচৈতন্যে ; 
আবার কর্ম-চেতনার স্থুসংস্কৃত রূপ উদীয়মান হয় ব্যক্তিত্বে। মানুষের 
ব্যক্তিত্বই অবস্থা-বৈবম্যের মধ্যে অদ্ভুত সমীকরণ সম্পাদন করে। 
শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত ক'রে, নান! কর্মের মধ্য 
দিয়ে তার চরিত্র-গঠনের সহায়তা, করাই শিক্ষকের সব-চেয়ে বড় 
কাজ । 

শিশুযনের বিকাশ-ব্যাপারে দেহ-তত্বের আলোচনা অপরিহার্য । 
পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেন, endocrinology (বা কুগুলিনী-তত্ব ) 
একটি অভিনব বিষয় ; ductless glands, অর্থাৎ নালী-বিহীন 
নাড়ী মানবদেহে; এবং তার ফলে মানব-মনের উপর যে ক্রিয়া করে, 
তাতে স্বাভাবিক মানুষের প্রকৃতি অনেকটা নির্ধারিত হয়। বদি 
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এই নাড়ীর ক্রিয়ার মধ্যে কোন প্রকার বিকার জন্মে, তা*হলে শিশু- 
প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটে ; সেই শিশু, বড় হ'লে অপরাধীর তালিকায় 
পড়েযায়। এই নবতর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছেন রুশিয়ার 
প্যাভ্লভ, (5৪51০) এবং মাকিণ-দেশের ওয়াটসন (75৮3০) 
সাহেব । এদের মতবাদের নাম “Behaviourism” বা ব্যবহার-তত্ব। 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বহু সমীক্ষা ও পরীক্ষার ফলে এ'রা গৰ্ভজাত 
₹. সন্তান থেকে আরম্ভ ক'রে কিশোর ও তরুণদের দৈহিক ক্রিয়া, 
প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিঃসংশয়িত সমাধান 
কর্তে পেরেছেন ব'লে মনে করেন Central nervous system 
বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত মানুযক্ৰে জীব-সাধারণ থেকে অনেক উরে তুলে 
রেখেছে। মান্গুষের মধ্যে যে-সব রকমের শক্তি সুপ্ত হ'য়ে আছে, 
তাদেরকে জাগ্রত করাতে হবে, অভিভাবকে ও শিক্ষককে__এ কথা 
নতুন নয়। ভারতীয় শিক্ষা-তত্বের গোড়ার কথা৷ এই প্রসঙ্গে এসে 
পড়ে। মানুষ যে অপরিসীম শক্তির আধার ভারতীয় শাস্ত্র তা 
তারস্বরে ঘোষণা করেছে । বেদে যা ছিল অস্পষ্ট, তন্ত্রে তা হয়েছে 
সুস্পষ্ট । বেদে হয়েছিল সমীক্ষা, তন্ত্র হয়েছে পরীক্ষা ৷ তন্ত্রোক্ত 
প্রক্রিয়ার মূলাধার আয়ুবেদোক্ত শারীর-স্থান। আবার, আয়ুর্বেদের 
অবলম্বন সাংখ্যদর্শন। দেহের অভ্যন্তরস্থ পঞ্চভূত-__বহির্জগতের 
পঞ্চভুতের সংহতি । দেহস্থিত ক্ষিতি বহিঃস্থ ক্ষিতির উপাদানের অপূর্ব 
সমাবেশ, অর্থাৎ দেহের অস্থি-মাংস-চর্ম-চর্ধি-মাটি দিয়ে তৈরী; এগুলি 
মাটিতে মেশার়। দেহস্থিত দ্রব পদার্থ, যথা রস-রক্ত বহিঃস্থ অপ. বা 
জলের নূতন রূপ । দেহের উত্তাপ বাহিরের অগ্নি ; শ্বাস-যন্তর বায়, 
এবং অণুও কোষগুলির বিচরণ-ভূমি অনন্ত ব্যোমের ক্ষুদ্রতম 
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প্রতিকৃতি। ভিতর-বাহিরের যোগাযোগের দ্বার মানুষের ইন্দ্রিয় 
চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকৃ। এরা কর্মেন্দ্রিয় ; দর্শন, শ্রবণ, 
আন্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ_-এই পাঁচ রকমের ক্রিয়ার ধারক ও 
নিঃসারক-_্গাচ কর্মেন্দ্রিয়। দৃশ্য বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বহিঃস্থ 
যোগ হ'তে দর্শন-ক্রিয়ার সন্তাব্যতা ও অনুভূতি । শ্রোতব্য শব্দের 
সহিত কর্ণেক্দ্িয়ের বহিঃস্থ যোগ হ'তে শ্রবণ ক্রিয়ার উদ্ভব ও 
অন্ুভূতি। আত্রেয় পদার্থের সহিত নাসিকার, অর্থাৎ আত্রাণ- 
ইন্দিয়ের বহিঃস্থ সম্পর্ক থেকে আত্রাণ-ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা ও অন্ুভূতি। 
খাদ্ভ ও পেয় পদার্থের সহিত জিহ্বার সংযোগ ও ব্যবহারে 
স্বাদান্ুভূতি, এবং যে-কোন জড় বা চেতন পদার্থের সহিত ত্বকের 
সম্পর্ক ঘটুলে স্পৰ্শান্তভুতি মান্ুষ-মাত্রেরই হয়। রূপ, রস, গন্ধ, 
শব্দ, স্পর্শের পেছনে আছে- চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও ত্বকৃ। 
এদের আগে আগে আছে-_বহিভূতি, অর্থাৎ আকাশাদি। তাদের 
পেছনে আছে পঞ্চ-তন্নাত্র। মন এদের পশ্চাতে উকি মার্ছে। 
মনের অন্তরালে বুদ্ধি। বুদ্ধির সক্রিয় পরিচালক অহংকার, অর্থাৎ 
সথষ্টির প্রেরণা । এই প্রেরণার মূলাধার ব্রহ্ম । ব্রহ্ম ও তার শক্তি 
অভেদ, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা-শক্তি। বেদ পূর্বেরটির এবং অন্ত 
পরেরটির তত্ব প্রকাশ করেছেন। এক বড় ‘অহং’ থেকে ছোট ছোট 
‘অহং’ সঞ্জাত হয়েছে এবং অনন্তকাল ধ'রে হচ্ছে । মানবেতর 
জীবের অহং-বোধ সুস্পষ্ট নয়। মানবেতর জীবের ভাব ও কর্ম 
instinct বা স্বভাবজ ধর্মের অধীন। মাকিন মনীষী Watson 
“nstinct’ মান্তে চান না। তিনি বলেন, জগতের মূলীভূত শক্তি 
একটি অখণ্ড প্রবাহ_—Activity stream ; instinct তারই 
৬ 
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খণ্ডিত বিলাস বা তরঙ্গ । কেননা 1750০6 অনেকাংশে দৃট়ীভূত 
এবং সমীকৃত 250০», অর্থাৎ স্বভাবজ প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। এই 
516 যখন বাঁধা-বন্ধহীন, তখন নিয়স্তরের ; কিন্তু তা যখন 
বাধা-বন্ধের প্রভাবে রূপান্তর গ্রহণ করে তখন উচ্চস্তরের জীবের 
স্বভাঁবগত হয়। এই ভাবে অমেরুদণ্ডী জীব থেকে মেরুদণ্ডী জীবের 
বিবর্তন ঘটে । মানব-শিশু মেরুদণ্ডী জীবের চরমোৎকর্ষ। রুশিয়ায় 
এবং মাকিন মুলুকে মানব-শিশুর চরম পরীক্ষা হয়ে গেছে। * 
মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথ! 8২, অর্থাৎ stimulus এবং 
response; এর আর্থ, উত্তেজনার অনুপাতে প্রতিক্রিয়া । এই 
প্রতিক্রিয়ার নিম্নতম অবস্থাকে ইংরেজিতে ॥e]ex বলা হয়। এই 
প্রতিক্রিয়া নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই প্রকাশ করে, কেননা 
ও-জিনিসটি তার জন্ম-লন্ধ সম্পৎ। ও-বন্তটির বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটে না। ওর বৈশিষ্ট্য চারটি,_অজটিলত্ব, পৌনঃপুন্য, দ্রুতত্ব এবং 
জন্মকালেই পরিপূর্ণতা । নবজাতকের নব-গঠিত দেহের অভ্যন্তরস্থ 
গঠন-প্রক্রিয়ার ও একটি ফল। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা জীব ও 
মানবের প্রতিক্রিয়া-মুলক আচরণকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, 
অপরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনশীল। মানবেতর জীবের আচরণ 
মোটের উপর অপরিবর্তনীয় ; মানবের আচরণ শিশুকাল থেকেই 


* “Through the development of a science of human behaviour, 
education has made great progress in recent years. Though the ideal 
Procedures in education are, of cdurse, still unknown, the new under- 
standing of mental development has innumerable educational appli- 
cations in the home and the sclool.” 


Skinner and Harriman—‘Ghild Psychology’ P. 191. 


মনের বিকাশ * ৮৩. 


পরিবর্তন-যোগ্য । এই পরিবর্তনের ক্রমোন্নতিকে Peter 
Sandiford একটি নক্সায় নাম দিয়েছেন —Tropism, emotion, 
reflex, instinct এবং সর্বশেষে intelligence 1 Tropism 
এক রকমের অন্ধ বৃত্তি। পতঙ্গের বহিচমুখে প্রবৃত্তিকে tropism 
বলা চলে। কৃমি-কীটের আশ্রয়-পরায়ণতা এক প্রকারের 
(01970 | কীটের এই বিবর-প্রবেশের অভ্যাস আত্মগোপনের 
পরিচায়ক ততটা নয়, যতটা কোন কঠিন বস্তুর উপর দেহ- 
সন্নিপাতের প্রয়োজনীয়তা । মানব-শিশুর বেলায় tropism দেখা” 
যায় না, কিন্তু ৮eflex দেখা যায়। Warren সাহেব reflex 
সম্বন্ধে একটি ফার্দ তৈরী করেছেন। 

“ক”-শ্রেণীর "ele; বা দৈহিক প্রতিক্রিয়া । এগুলি মান্গুষের 
যৌবনাগমেও বদলায় না । 

১। চোখের মণির ঘোরা-ফেরা। 

২। কাণ পেতে থাকার অভ্যাস । 

৩। উত্তাপ ও ব্যথায় হাত টানা । 

৪। আহারে পাকস্থলী ও অন্তরের ক্রিয়া! । 


৫। নাক-ডাকা। 

৬। শিহরণ। 

৭। কোন শব্দ শু'নে চম্‌কে ওঠা । 
৮। ভয়ে কীপা। 

৯। শীতে কাঁপা ৷ 


১০। অর্ধাঙ্গ বা ভিরমি রোগে যেমন হয়_থরু-থর্‌ ক'রে 
কাপা। 7 


৮৪ 
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“খ’-শ্রেণীর 1ef1e%। এগুলি কমা’লে কমে, বাড়াগলে বাড়ে। 


১। 
২। 
৩। 
৪1 
৫। 
৬। 
৭। 
৮। 
5 
১০। 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
২০। 
২১। 
২২। 


আলো দেখে চোখ, মিট্‌ মিট্‌ করা । 

চোখের পাতা বন্ধ করা । 

অপলক দৃষ্টি । 

হিকা। 

হাচি দেওয়া। 

হাটু ভাজানো । 

মাথা-ঘোরা। 

হাই তোলা । 

বমি করা। 

মুখের বিকৃতি, প্রধানতঃ বিস্বাদ বস্তুর আস্বাদনে । 
জিহবায় জল পড়া । 

কাতু-কুতু দিলে চঞ্চল হওয়া । 

হাত কৌক্ডানো, চাম্ডায় আঘাত পেলে। 
পায়ের তলায় কোন কিছু লাগলে পা কৌকড়ানো। | 
পায়ের বুড়ো আঙ্গুল টেপা, অর্থাৎ এ দিয়ে দেহ সাম্লানো। 
আরক্তিম হওয়া ব! ফ্যাকাসে হওয়া । 

ঘুমে বিমানো । 

ঘৰ্মাক্ত হওয়া । 

গ্যাঙ ডানো, বা আর্তনাদ করা৷ 

হাসা। # 

হাত-পা খি'চানে। , 

কৃমি-কীটের মত কুঁক্‌ড়ে যাওয়া । 


4 


/--- 
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“গি”*-শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া বা 7506» এগুলি সংশোধন-যোগ্য । 


১। 
< 
৩। 
৪। 
৫ | 
৬। 
৭ 
৮। 
৯ 
১০। 
১১] 


কাসি দেওয়া । 

কোন জিনিস গলাধঃকরণ করা । 

যৌন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ৷ 

সুগন্ধ বা ছুর্গন্ধে প্রীতি বা অগ্রীতি-বোধ। 
খাবি-খাওয়া। 

ফুঁপিয়ে কাদা । 

মৃদু হাস্য করা । 

ব্যথায় চম্‌কে ওঠা । 

ভ্ৰকুটি করা। ঃ 

হাত-পা ছড়িয়ে দেওয়া । 

তীত্র ব্যথায় আকুলি-বিকুলি করা__ছট্‌-ফট্‌ করা । 


“্ঘ”-শ্রেণীর 796»; এগুলি যৌবনে পর্বিতিত ও সংশোধিত 


হয়। 


১। 
২! 
৩। 
8 
৫। 
৬। 
৭ 
৮ 
৯| 


চুষে’ খাওয়া, প্রথমে মাতৃ-্তন্ত । 
কামড়ানো ও চিবানো । 

থুথু ফেলা । 

ক্ষুৎ-পিপাসাতুর হওয়া । 

ওষ্ঠ ও জিহ্বার ব্যবহার । 

কণ্ঠের ব্যবহার ৷ 

মাথা নাড়।। 


, কোন কিছু ধরা । 


হাতের কব জি নাড়ানো। 


৮৬ শিক্ষা-বিজ্ঞান 
১০। জড়িয়ে ধরা। 
১১। হাত বাড়িয়ে ধরা । 
১২। লাথি দেওয়া । 
১৩। লাক দেওয়া । 


১৪। উঠে’ বসা। 
১৫। সাম্নে ঝুঁকে পড়া। 
১৬। দীড়ানো। 


আর একজন মাকিন মনীষী তার শিশু-মনোবিজ্ঞান-বিষয়ক 
একখানা, বইতে* লিখেছেন, একটি নবজাত শিশু জন্মের পর 
চতুর্থ দিনেই বাইরের শব্দের সম্বন্ধে সচেতনতা দেখিয়েছে ; চতুর্থ 
মাসে তার শয়ন-গৃহের যে-কোন দিক্‌ থেকে যে-কোন শব্দ 
এলেই সে ঠিক সেইদিকে মাথা ফেরাতে শিখেছে । জর্জ নামে 
একটি শিশু নিদ্রা, আহার এবং জান সম্বন্ধে রুটিন্‌ মেনে চল্বার 
একটা অভ্যাস যেন পেয়ে বসেছে। তার যখন দু’ মাস, আড়াই 
মাস বয়স, তখনই সে যেন খাবারের সাড়া পেত, বিশেষ ক'রে 
যখন তার মা তার গালের নীচে তোয়ালে পেতে দ্রিত__কমল৷ 
লেবুর রস খাওয়াতে । সুতরাং কোন শিশু যে গ্রহণী শক্তি 
বধিত ক'রে নূতন নৃতন সক্রিয়তা দেখায়, এর মূলে নিশ্চয়ই 
আছে তার মানস বিকাশ। এতে ক'রেই শিশুর মন গ’ড়ে ওঠে। 


* “Child Psychology”—By Skinner & Harriman—Ch. VIII. 

“Jf the infant were incapable of receiving and responding to 
stimuli, and of acquiring new modes of responses, there would be 
nothing of what we call mind or mental development.” 


Child Psychology—P. 182, 


এই  শিশু-পরীক্ষক আরও লিখেছেন, ফ্রাঙ্ক, ই 
স্নানে খুব আনন্দ বোধ কর্ত, যখন তার মাত্র ছ'মাস বয়স 
ছিল; এর দিন পনর পরে-_-তার মাকে টবে জল ভর্তি কর্তে 
দেখলে কিংবা জলের শব্দ শুন্লেই আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠত 
আমরাও হামেশা ঘরে ঘরে দেখেছি যে, মা শিশুর মুখের 
সাম্নে “তাই তাই” বলে হাততালি দিতে দিতে__শিশু হয়ত 
মনে করে (কেননা, তখন তার ‘মন’ নামক পদার্থটি জন্ম নিয়েছে). 
“তাই তাই” বল্লেই হাত-তালি দিতে হয়; শেষে সে নিজেই 
হাত-তালি দিতে শুরু করে। শব্দার্থের অভিগম তখনো তার 
হয় নি; সে তখনো শারীর ক্রিয়া-সমষ্টির অনুগামী, কিন্তু একটি 
সুপরিপুষ্ট মনের অগ্রগামী । 

উপরের আলোচন! থেকে বোঝা গেল, 7519: (উত্তেজনার 
গ্রতিক্রিয়৷ ) ছু'রকমের, পরিবর্তন-নিরপেক্ষ ও পরিবর্তন-সাপেক্ষ 
(unconditioned এবং conditioned) | এ সম্বন্ধে 2৪৬1০৬- 
এর প্রবর্তিত প্রণালীর অনেক নূতন রকমের অন্তুশীলন হয়েছে। 
ল্যাশলী সাহেব জিহ্বা থেকে রসক্ষরণের পরীক্ষা করেছেন 
একটি শিশুর ওপরে । রসক্ষরণের মাত্রার চুল-চের! হিসাব 
করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, একহাত দূর থেকে এক টুকরো 
চকোলেট কিছুকাল দেখিয়ে ঠোঁটের ওপর ধরেছেন_ পরীক্ষার 
উদ্দেশ্ঠে। শিশুর মুখের গোড়ায় ছোট্ট একটি পেয়াল৷ গু'জে 
রেখে, তার সঙ্গে একটি নল বের ক'রে দিয়েছেন; ওঁ নলের 
মধ্য দিয়ে মুখের রস ফোট! . ফোটা বেরিয়েছে নিম্নলিখিত 


ভাবে। 


৮৮ "_ শিক্ষা-বিজ্ঞান 
লালা-ক্ষরণের সাধারণ পরীক্ষিত মাত্রা ১ মিনিটে ১ ফৌট]। 
পরে_শিশুর হাতে চকোলেট, দিলে 
১ম মিনিটে-__ ৪ ফোটা ৷ 
Sm হলি 50] 
ওয়া 77:88 
শিশু চকোলেট আঘ্রাণ করলে__€৫ ফৌটা। 
-  চকোলেট্‌ ঠোঁটের কাছে ধর্লে ও মুখ বন্ধ ক'রে রাখলে 
৯ ফৌটা। 
চকোলেটের আস্বাদে লাল! পড়ে বটে, কিন্ত দূরে ধ'রে রাখলে 
যে মাত্রা বাড়ে, ল্যাশশলী তার পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করেন। 
এ ক্ষেত্রে উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হ'ল। স্তাণ্ডিফোর্ড, 
আরও কয়েকজনের পরীক্ষার ফলাফল বিচার ক'রে সিদ্ধান্ত 
করেছেন নিয়রূপে ৷ 
১। পরিবতিতব্য প্রতিক্রিয়া অনেকটা সাময়িক ও অস্থায়ী। 
অ-প্রয়োগে নূতন অভ্যাস (প্রতিক্রিয়া-সমষ্টি ) নষ্ট হয়। সুতরাং 
কোন নৃতন-শেখা৷ অভ্যাসকে স্থায়িত্ব দিতে গেলে__পরিবর্তন-নিরপেক্ষ 
উত্তেজনার ( unconditioned Reflex ) নিয়মিত এবং আবৰ্তিত 
প্রয়োগ দরকার । অল্প প্রয়োগে বিচ্ছিন্ন অভ্যাস-গ্রন্থি পুনঃসংযোজিত 
হয়। সোজা কথায় বল্তে গেলে, পুনঃ-শিক্ষা প্রথম শিক্ষার চেয়ে 
সহজসাধ্য । 
২। নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া (conditioned Response) 
সর্বদাই বিশিষ্ট (5০i£i০), অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রকারের অবস্থা 
Ref.—Sandiford—Pp. 177-78, | 


£ 
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বা নিয়ন্ত্রণ ঠিক সেই প্রকার সাড়া বা প্রতিক্রিয়া জন্মায়। কোন 
শব্দ থেকে সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া_-শব্দের আওতার মধ্যেই থাকে; 
স্পর্শ বা দৃষ্টিবোধের সীমানার বাইরে তা যায় না। অল্প কথায় 
বল্‌তে গেলে»_শিক্ষণীয়ের সহসা পরিবর্তন সহজ ব্যাপার নয়। 

৩। কিন্ত, যদি শব্দ ও স্পৰ্শাত্মক অবস্থার প্রয়োগ যুগপৎ 
পরিচালিত হয়, তাহ'লে নব-গঠিত অভ্যাস বা প্রতিক্রিয়া সংযোগ- 
মূলক হয়ে সুদৃঢ় হয়। স্তাণ্ডিফোর্ড এর নাম দিয়েছেন_Laww ০ 
Summation | 

৪। নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বা অভ্যাস অপ্রয়োগে মন্দীভূত এবং 
ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। অনিয়ন্ত্রিত উত্তেজক (56020]109 ) না থাক্‌লে 
নিয়ন্ত্রিত উত্তেজকের প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। পরীক্ষা 
ক'রে দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রিত উত্তেজক নিয়লিখিতভাবে প্রয়োগ করুলে 
অভ্যাসের অবসানের নিয়লিখিত সময় লাগে । ২ 
২ মিনিট, পরে পরে নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ চালালে_ 

অভ্যাসের অবসান হয়_-১৫ মিনিটে । 
৪ মিনিট, পরে পরে নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগে_-অবসান_-২০ মিনিটে । 


29 52 2 2 ১ ৫৪ Al 

Sut 35 3 5) ১72১২ ০১1] 
( তাতেও পূর্ণ অবসান হয় না।) 

এখানে বড় কথা এই, অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা-সমাবেশের সুযোগ মোটেই 

দেওয়া হয় নি। একটি পোষা কুকুরকে খেতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

ঘণ্টা বাজানো হত ; ঘণ্টা বাজালেই' তার জিহ্বায় জল পড়ত। কিন্তু 


যদি প্রথমবার ঘণ্টা বাজানোর পর খেতে দেওয়া না হয়, তাহ'লে 


৯5 _ শিক্ষা-বিজ্ঞান 


পরের ঘন্টাধ্বনিতে তার লালা-ক্ষরণ ক্রমশঃ বন্ধ হবে। শিক্ষার 
ব্যাপারেও দেখা যায়, বাপ-মা অসতর্ক বা অবাঞ্ছিত- -ভাবে সন্তানকে 
কোন বিষয়ে নিষেধ করুলে__নিবেধ টেকে না। 

৫। একাধিক নিয়ন্ত্রিত উত্তেজক-প্রয়োগে কোন অভ্যাস গঠিত 
হ'লে, একটি নিয়ন্ত্রণের অবসানে বা অভাবে অভ্যাসটি নষ্ট হয় না। 
এমন হ'তে পারে যে একটি প্রবল উত্তেজক নাই, তবুও প্রতিক্রিয়া 
একটি অপেক্ষাকৃত দূর্বল উত্তেজককে আশ্রয় ক'রে সমানভাবেই পুষ্ট 
আছে। 

৬। নিয়ন্ত্রিত প্ররোচকের  প্রতিক্রিয়ার__অর্থাৎ নব-লন্ধ 
অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অথবা’ অব্যবহিত পুর্বে যদি কোন বিকর্ষণ-মুলক 
নুতন অবস্থা স্থষ্টি করা যায়, তাহ'লে অভ্যাসটি শিথিল হ'য়ে পড়ে। 
নূতন অবস্থা বা ব্যবস্থাটি যত দৃঢ় হয়, পূর্বাজিত অভ্যাস ততই বেশী, 
বাধা পায়। কিন্তু এই বাধ! স্থায়ী হয় না। নূতন ব্যবস্থার পুনঃ পুনঃ 
অনুশীলন চালালে বাধা-স্থষ্টি কমৃতে থাকে । একটি কুকুরকে মাংস, 
খাইয়ে লোভ বাড়ানো হয়েছে। পরে এমন হয়েছে যে, মাংসভাগ সাম্নে 
নিয়ে এলেই তার জিহ্বা দিয়ে জল পড়ত। এর পরে তার একটি 
নূতন অবস্থা সৃষ্টি কর! হ'ল। কয়েক সেকেপ্ডের জন্য,ঠিক তার লালা- 
নিঃআবের সময়ে, একটি গ্রামোফোন-রেকর্ড বাজানো হ’ল। পরীক্ষা 
ক'রে দেখা গেছে, মাংস-দর্শনের প্রতিক্রিয়ায় লালা-ক্ষরণকে যদি ধরা 
যায় শতকরা একশ’ ভাগ, তাহ'লে প্রথম বারের গ্রামোফোঁন-বাগ্ের 
ফল হবে শতকরা দশ, দ্বিতীয় বারের শতকরা পঞ্চাশ, তৃতীয় বারের 
শতকরা পঁয়যট্টি, চতুর্থ বারের :পঁচাশী, পঞ্চম বারের শতকরা নববই, 
ষষ্ঠ বারের শতকরা চুরানববই এবং সপ্তম বারের শতকরা একশ’ । 


| 


মনের বিকাশ ৯১, 
অৰ্থাৎ 
মাংস-দর্শন__-স্লালা-নিঃসরণ 
গ্রামোফোন-_সশন্দান্ুসরণ 
, মাংস-প্রদর্শন 
+ গ্রামোফোন__৯শব্দান্ুসরণ বেশী, লালা কম 
সুতরাং গ্রামোফোন আংশিক বাধা জন্মায় লালা-আীবে। ক্রমশঃ 
গ্রামোফোনের প্রভাব ক'মে যায় এবং লাল-আ্রাব প্রথম বারের মত. 
হ'তে থাকে। 
৭। এই থেকে প্রমাণ হয়, বাঁধা-স্থষ্টিকারী অভ্যাসেরও বাধা 
জন্মানো সম্ভব | ° 
৮। নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় অভ্যাস-স্থষ্টি তরুণ-কিশোরের পক্ষে যত 
সহজ-লভ্য, বয়স্কের পক্ষে তত নয়। 
স্তাণ্ডিফোর্ড মানব-শিশুর বন্ত-পরিচয় সন্বন্ধে_-পূর্বের মত একটি 
সুত্র তৈরী করেছেন। সে একটি রবারের বল্‌কে চিন্তে ও 'বল্‌ 
কথাটির অভ্যাস কর্তে যে মানস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলে_ তা! 


নীচের গাথুনি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। 
Stimulus = উত্তেজক = উ 
Response = অভ্যাস = অ 
উ, (মা বল্‌ছেন-_‘বল্‌’ )_>অ; ( শিশু বল্‌ছে বল্‌ ,_ 
অন্ুকরণ-প্রিয়ুতা ) 
উৎ ( ‘বল্‌’ দেখা )_> অং (বল্‌ নাঁড়া-চাড়া করা ) 


উ১4উ২-__৯অ, (“বল্‌” কথাটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ) 
উং (বলু দেখা )__৯অ১ ( বল্‌’ কথাটি বলা, অর্থাৎ একটি 
অভ্যাসের অধিগম ) 


৯২ শিক্ষা-বিজ্ঞান 


ফলকথা, বলের দর্শন ও উচ্চারণ সম্মিলিত হয়ে গেল। 
স্তাণ্ডিফোর্ড্‌ বলেন, মানুষের জন্মের পর থেকেই অনিয়ন্ত্রিত 
উদ্বোধক পদার্থ বা অবস্থা শত প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে অভ্যাস- 
গঠন করে। মানুষের বুদ্ধি ও ভাবান্থগতার (Intelligence ও 
emotion) তারতম্য এই সব অভ্যাসের সমীকরণের উপর নির্ভর 
করে। যে-সব শিশুর মানস উপাদান উৎকৃষ্ট তাদের পক্ষে সমীকরণ 
- সহজ হয়। শিথিল অভ্যাসের পুনর্গঠনও সহজ হয়। ছূর্বল-চিত্ত 
শিশু শেখেও কষ্টে, ভোলেও দেরীতে । সাধারণ ও অসাধারণ শক্তি- 
সম্পন্ন শিশুর স্নায়ু-তন্ত সুকোমল, অর্থাৎ অভ্যাস-গ্রহণের ও ধারণের 
পক্ষে অন্ুকুল। স্মতরাং ওয়াটুসন্‌ সাহেবের আবিষ্কৃত ও বনু 
বিজ্ঞানীর অন্ধুশীলিত £51০য-তত শিক্ষা-জগতে এক নৃতন যুগের 
স্থষ্টি করেছে। 'অহং-তত্ব মনো-বিজ্ঞানের রাজ্যের খানিকটা বাইরে, 
কিন্ত ৩৮1২ (উ_>ত্ম )-তত্তব আধুনিক যুগের শিক্ষকের এক 
মহামন্ত্র। শিক্ষকের প্রয়োজন এই তত্ত্বের স্ুুবিবেচিত প্রয়োগ । 
ব্যক্তি-নিরপেক্ষ আলোচন (objective study) বিজ্ঞান-ধর্মী । 
সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি শিশুর মনো-গঠন ।* 


* ৩0০৮ know that very soon after birth the unconditioned bonds 
Of children become conditioned in hundreds of ways. These new bonds 
Wwe call conditioned responses and, later, habits or learning. The 
education of the child is largely a process of acquring in the first place 
Conditioned reflexes, and then the m: 
Systems of conditioned reflexes 
differences with respect to intellect 
are largely due to the ease with whi 


and broken. Jn the well-endowed 
made and re-made.” 


Sandiford “Educational Psychology’, Page 181. 
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এখনকার শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা বলেন, কীচের ঘরে চারা-গাছের মতন: 
শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার দিন চলে গেছে। গলাধঃকরণ করিয়ে, 
শিশুর মনে ছুম্পাচ্য বস্ত-সম্তার প্রয়োগ করলে,_অনেক ক্ষেত্রে ফল, 
হয় মারাত্মক । কয়েকটা বুলি শিখিয়ে অথবা পড়া-শুনার কঠিন 
চাপ দিয়ে-_শিশুকে মানুষ করা যায় না। প্রথমে সতর্ক নজর, 
রাখ তে হবে তার স্বাস্থ্যের দিকে। তারপর তার মনের অবস্থা ও. 
গতি বুঝে_ শিক্ষা-দান। এ কাজে নার্সারী স্কুল বা শিশু-সদন 
অনেক ভাল, কেননা এখানে তার অভিজ্ঞতা-বিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত । 
এখানে প্রতিটি শিশুর মানসিক সম্পদের হিসাব-নিকাশ করা হয়, 
যার যতটুকু প্রয়োজন, তাকে তত-পরিমাণে সাহায্য করা চলে । 
শিশুর কাজে পরিবেশন-যোগ্য পাঠ্যতালিকা তৈরী করা হয়, তার 
ধী-শক্তির পরিমাপ ক'রে । স্বাতন্থ্য সত্বেও ছেলেমেয়েদের একটি 
সাধারণ ভিত্বি-ভূমি আছে; সে হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। 
সামাঁজিকতার ধারে তাদের স্বভাবের অমস্থণ ' কোণা-কানাচগুলি 
পালিশ হ'য়ে যায়। এর অর্থ এই, তারা শৃঙ্খলার মর্ম বুঝতে ও 
অভ্যাস কর্তে পারে। হারিম্যান লিখেছেন,_ “The aim of 
the modern school is to foster the maximum 
amount of mental growth in each child and at the 
same time to provide experiences in social living. 
The spirit of modern education is that the process 
should be one of directior: and guidance rather than 
of autocratic coercion and repression.” প্রতিটি শিশুর 


মানস বিবৃদ্ধি চাই। মি’লে মি’শে থাক্তে শেখানো চাই। 
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পীড়ন ও শাসনের পরিবর্তে চাই__সহান্ুভূতি-পূর্ণ পরিচালন । তাই, 
আধুনিক যুগের শিক্ষককে হতে হবে প্রবর্তক, শুধু প্রচারক নয়। 
হিন্দৃশাস্তে সথষ্টিক্ৰম এই । পুরুষ ও প্রকৃতি সকল স্থষ্টির মূল। 
প্রকৃতির এক নাম প্রধান । সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আশ্রয় এই 
প্রধান_ আগা স্থষ্টি-শক্তি। মহত্তত্বাদি প্রকৃতির বিকার । দশ 
ইন্দিয়, চিত্ত এবং পাঁচ মহাভূত--এই যোলটি বিকার। ইন্দ্রিয়ের 
অধিষ্ঠানভূমি_-এই মন।  আযূর্বেদকার ভাবমিশ্রা ব'লেছেন-_ 
জীবাত্ম| নিয়তে। নিস্বো বসতি স্বান্তদূতবান্‌ ৷” জীবাত্মা নিয়তির 
অধীন, শুভাশুভ কর্মের আয়ত্ত ; মন তাহার দূত। গর্ভস্থ ভ্রেণের 
ভিতরেই এই দৌত্য আরম্ভ হয়। মাতৃ-গর্ভে শিশুর দেহ-গঠন 
মায়ের চলা-ফেরার উপর নির্ভর করে। শিশু, রবীন্দ্রনাথের ভাবায়, 
‘ইচ্ছ| হয়ে ছিল__“মনের মাঝারে ।” গর্ভবতী জননী বেশী রোদন- 
পরায়ণ! হ'লে শিশু বিকৃত-লোচন হয় । মা দিবানিদ্রা দিলে শিশুর 
দিবানিদ্রা হয় ; মা দৌড়ে? বেড়ালে শিশু চঞ্চল হয়। মা অত্যুচ্চ 
শব্দ শ্রবণ করলে জাতক বধির হয়। মা বেশী কথা বল্লে শিশু 
প্রলাগী হয়। জনন-শাস্ত্রের এ সিদ্ধান্তগুলো মনন-বিজ্ঞানের 
হেতুকুত। সমাজ-দেহের কতখানি পরিপুষ্টি থাকলে_ নির্দোষ বা 
স্বপ্নদোষ মায়ের জাত তৈরী হয়, তা এ থেকেই বুঝতে হবে। 
‘নিন’ কথাটি conditioned reflex-এর ভূমিক!। উদীয়মান 
শিশ্ু-বৃত্তিগুলিকে আয়ত্ত করুলে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয-জয়ের সম্ভাব্যতা 
থাকে। ইন্দ্ি়গুলি গুণাধীন। স্ত্বগুণেরই প্রাধান্য বেশী। সত্বগুণ 
প্রকাশক এবং অনাময়। সত্বগুণযুক্ত মনের লক্ষণ অনেকগুলি 
আস্তিক্য, অক্রোধ, মিতাহার, মিত-বাক্য-প্রয়োগ, মেধা, বুদ্ধি, 
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বৃতি, ক্ষমা» করুণা, জ্ঞান, নির্দস্ততা, কর্মনিন্দাবিমুখতা, অস্পৃহা 
প্রভৃতি। রজোগুণযুক্ত মনের লক্ষণ ক্রোধ, তাড়নশীলতা, 
বহুল ছুঃখভোগ, অধিক ন্ুখ-ভোগের ইচ্ছা; দম্ভ, কামুকতা, 
.অলীক-বচনের ব্যবহার, অধীরতা, অহঙ্কার, এশর্যাভিমান, সকল 
রকম আতিশয্যে আনন্দ, সমধিক ভ্রমণ-স্পুহা প্রভৃতি । তমোগুণের 
লক্ষণ নান্তিক্য, বিষগ্রতা, আলস্য, দুষ্টমতি, নিন্দিত কর্মে প্রীতি, 
সর্বদা নিদ্রালুতা, সর্ববিষয়ে অজ্ঞান, ক্রোধান্ধতা এবং মূঢ়তা। 
সত্বগুণের বাহুল্য থাকলেও ব্রিগুণ নির্মল স্ষটিকের মত। মানুষের" 
অন্তশ্চৈতন্য চিৎ-ছায়ারূপে এ স্ষটিকখণ্ডকে রঙ্গীন করে| এর 
থেকেই ইচ্ছার উদ্ভব হয়। এই ইচ্ছাকে পরিচালিত কর্বেন শিক্ষক | 
এক একটি শিশু যে চিচ্ছক্তির কেন্দ্র, তার আত্মশক্তির সম্প্রসারণই 
শুধু শিক্ষকের করণীয়, এ বৈজ্ঞানিক সত্য ভারতবর্ষের সকল শান্ত, 
কি দর্শন, কি আয়ুর্বেদ, কি তন্ত্র, এক-বাক্যে স্বীকার করে। প্রাচীন 
শান্ত্কারেরা ওয়াটুসন-ওয়ারেনের মত শিশু-পরীক্ষাগারে কি কি 
পরীক্ষা করছেন, তা আজ আমরা পাচ্ছিনা, তবে মূল সুত্রগুলির 

সন্ধান কিছু কিছু পাচ্ছি !. 

গর্ভতোপনিষদে* দেখি, গর্ভস্থ সন্তান নবম মাসে দেহীর সব লক্ষণ 

পায়, ও প্জ্ঞান-করণ-সম্পূর্ণ” হয়, অর্থাৎ তার চিচ্ছক্তি ও 
* অথ নবমে মাসি সবলক্ষণত্ঞানকরণমম্পূর্ণো ভবতি । 

পূর্বজাতিং স্মরতি। শুভা শুভং চ কর্ম বিন্দতি। 

পূর্বযোনিনহস্রাণি দৃষ্ট | চ্বৈ ততো ময়া। আহার বিবিধ! 

ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃস্তনাঃ। জাতন্চৈৰ মৃতশ্চৈৱ 


জন্ম চৈব পুনঃপুনঃ। যন্সয়া পরিজনস্তার্থে 
:*- কৃতং কর্ম শুভাশুভম্‌ ॥ একাকী তেন দহেইহং 
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ক্রিয়াশীলতা। পরিপুষ্টি লাভ করে। সে পূর্বজাতি স্মরণ করে। 
শুভাশুভ কর্মের বোধ জন্মে। তখন সে ভাবে, কত মায়ের কত 
স্তন্যপান সে ক'রেছে, কত সহস্র-যোনি জন্মে জন্মে পরিভ্রমণ করেছে, 
পরিজনের জন্য কত শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান ক'রেছে, এখন একাকী 
সেইগুলোর ফলভোগ ক'রে দগ্ধ হচ্ছে । এখন সে. ছুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন 
হয়ে কোন প্রতিক্রিয়া বা প্রতিকার দেখতে পাচ্ছে না। যোনি 
থেকে প্রযুক্ত হ’লে অশুভক্ষয়ের জন্য সে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হবে, 
_নারায়ণের ভজন-পুজন কর্বে। গর্ভ-যুক্তি ঘটলে সে সাংখ্যযোগ 
অভ্যাস করবে এবং সনাতন ব্রন্মের ধ্যান করবে । কিন্তু যোনিদ্বারে 
পৌছিবামাত্র মহৎ-দুঃখে লীডিত হয়ে__বৈষ্ণব-বায়ুর সংস্পর্শে জন্ম-- 
মরণের কথা বিস্মৃত হয়, আর কর্মের শুভাগুভত্ব বুঝতে পারে না। 
বিষ্ণু জগতের অধিদেবতা, তাই বৈষ্ণব-বায়ু বল্লে পািব বায়ু বুঝতে 
হবে। গর্ভস্থ সন্তানের দেহে তিন প্রকার অগ্নি আশ্রিত হয়, জ্ঞানাগি, 
দৰ্শনাগ্নি, কোষ্ঠাগ্রি। কোষ্ঠাগ্নি গীত, লেহা ও চোষ্যবস্ত পরিপাক 
করে। দর্শনাগ্নি নানা রূপের দর্শন করে। জ্ঞানাগ্নি শুভাশুভ কর্ম 
বুঝতে পারে। অর্থাৎ শিশুদেহে মনের জন্ম হয়। মন আত্মার দূত। 


গতাণ্ডে ফলভোগিনঃ। অহো ছুঃখোদধো মগ্ন! 

ন পধ্ঠামি প্রতিক্রিয়াম্‌। যদি যোস্ঠাঃ প্রমুচ্যেহহং 
তৎ সাংখাং যোগমভ্যান। অশুভক্ষয়কর্তারং 
ফলমুক্তিপ্রদায়কম্‌। যদি যোস্তাঃ প্রযুচ্যেহহং 

ধ্যায়ে ব্ৰহ্মা সনাতনম্‌ । অথ যোনিদ্বারং সংপ্রাপ্তো 
যস্ত্রণোপীড্যমানো মহতা দুঃখে জাতমাত্তস্ত 

বৈষ্ণবেন বাযুনা সংস্পৃষ্টস্তদ| ন স্মরতি 

জন্মমরণানি ন চ কর্ম শুভাশুভং বিন্দতি | ৪ | 


গর্ভোপ নিষৎ। 


যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে* আছে, মন জগতের কর্তা, মনই পুরুষ, 
মন কোন বিষয়ে দৃটসংলগ্র হ'লে__মণির প্রতিবিষ্বের মত তার 
স্থায়িত্ব । ব্রন্মা প্রথমে বুদ্ধ্যাকাশ স্থষ্টি করেন, পরে ক্রমশঃ 
চিত্তাকাশ, চিদাকাশ এবং আকাশ স্থষ্টি করেন। এই তিনটিই অনন্ত। 
চিদাকাশে--এক, ছুই, তিন ক'রে বহু স্থাষ্টি সম্ভব হয়। এদের অষ্টা 


মনের বিকাশ » 


ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা । তিনিই ভূতজালের কল্পনা করেন। 


জগৎ, জীব ও জড়, তার টি প্রসব। মান্গুষের চিত্তে এই _ 


কল্পনার গ্রতিভাস। 


[ যোগার শি দর উত্পত্তিপ্রকরণে ভীবাবতরণ-নামক একনবতিতম সর্গ ] 


৭ 


* তং হুষ্টে গ্রজাত্তি্ বৃদ্ধা কাশো হানস্তকঃ। 
চিত্তাকাশশ্চদাকাশ আকাশশ্চ তৃতীয়কঃ॥ ৬ 
অনন্তাশ্রয় এবৈতে চিদাকাশপ্রকাশিতাঃ। 
একং দ্ধ ভ্রীহহ্ঘাপি কুরু সর্গাঞ্গৎপতে | ৭ 
প্রতিভাসমুপায়াতি যদ্যদস্ত হি চেতমঃ। 
তত্বত্প্রকটতামেতি হ্থৈর্ষং সফলতামপি ॥ ১৭ 
চিত্তং হি প্রতিভাসাত্ম যচ্চ তৎপ্রতিভাসনম্‌ । 
তদিদং ভাতি দেহাদিস্ান্তং নাস্তান্তি দেহদৃক্‌ ॥২০ 
চিত্তমাত্মচমৎকারং তচ্চ তৎকুরুতে স্বতঃ। 
যথাবৎ সম্ভবং স্বাত্মস্টেবান্তর্মরিচাদিবৎ ॥ ২১ 
জড়াজড়ং মনো বিদ্ধি সংকল্লাস্ম বৃহদ্ধপুঃ। 
অজড়ং ব্ৰহ্মরূপত্বাজ্জড়ং দৃষ্যাস্মতাবশাং ॥ ৩১ 
দৃষ্যানুভবদত্যাত্ম ন সদ্ভাবে বিলাসিতৎ। 
কটকত্বং যথা হেগ্সি তথা ব্ৰহ্মণি সংস্থিতম্‌ ॥ ৩২ 
সর্বত্াদত্রঙ্গণঃ সৰ্বং জড়ং চিগ্রয়মেব চ। 
অস্মদাদিশিলাস্তাত্মা ন জড়ং ন চ চেতনম্‌ ॥ ৩৩ 
মনঃ পদার্থাদিতয়া সবরূপং বিজভ্ভতে | 
নানাত্ম! চিত্তদেহোহয়মাকীশবিশদাকৃতিঃ ॥ ৪৭ 
দেহাদিদেহপ্রতিভারপাত্সাং ত্যজতা সতা 
বিচা্ষং প্রতিভাসাত্স চিত্তং চিতেন বৈ স্বয়ম্‌ ॥ ৪৮ 
চিততাত্রে শোধিতে হি পরমাথন্বর্ণতাম্‌। 
গতেইকৃত্রিম আনন্দঃ কিং দেহোপলখও্কৈঃ ॥ ৪৯ 
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জীবের অবতরণ সম্বন্ধে বল্তে গিয়ে বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার মুখ দিয়ে 
বলিয়েছেন, মন আদি পদার্থ, সেই জন্যে মন সব রকম রূপ গ্রহণ 
করে। নানা আত্মা চিন্তদেহ আশ্রয় করে। চিত্ত সৎ, অর্থাৎ স্থায়ী 
বস্তু, দেহপ্রতিভা তাহার স্থুল রূপ । দেহের মধ্য দিয়ে চিত্ত নিজেই 
তার আভাস বিচার করে। এই তারের ন্যায় চিত্ত শোধিত হ'লে 
পরমার্থরপ স্ুবর্ণে পরিণত হয়। তখন অকৃত্রিম আনন্দ জন্মে। 
দেহকে তখন উপলখণ্ডের ন্যায় মনে হয়। 
_. স্ৃতরাং দেহাশ্রয়ী চিত্তকে বিকশিত ও শোধিত করাই শিক্ষক ও 
আচার্ধের কর্তব্য। তন্ত্রের বন্তব্যও তাই । 


চেতন ও অবচেতন 


পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত mneme ও horme-কে 
নুতন ক্‌রে নাম দেওয়া যাক্‌, খৃতি’ ও স্থিতি । এই যুগ্য ধর্ম নিয়ে 
চেতন মনের রাজ্য । এই রাজ্যের পশ্চাতে আছে-_স্ুবৃহৎ অবচেতন 
মনোজগৎ। মানুষের ব্যক্তিত্বের ছুই রূপ, একটি উপরের, একটি 
ভিতরের । এ ছুয়ের সংঘাত মনোবিজ্ঞানীদের সাধনার বস্ত। 
উপরের মানুবটি সভ্য, শান্ত, পালিশ-করা, কিন্তু ভিতরে দানবের 
দার্চঢ্য। বয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক__উভয়ের মধ্যেই এই ছন্দ দৃষ্ট হয়। 
শিক্ষকের কারবার অপ্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে । পাশ্চাত্য জগতে ক্রয়ে, 
(Fre0d) এই তত্ত্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ করেন। 

কয়েকটি দৃষ্টাপ্ত ধরা যাক্‌। আমরা খুব সতর্ক থাক্লেও অনেক 
সময়ে দেখি, হয়ত হাত থেকে কোন জিনিস পড়ে গেল, হয়ত চিঠি 
লিখতে গিয়ে তাতে কালি পড়ে গেল। ঘটনা তুচ্ছ, কিন্তু তলিয়ে 
দেখলে আমার বা কারুর অবচেতন রাজ্যে পৌছিতে হবে। সেই 
রাজ্যে যে সব ক্রিয়া চল্‌ছে, সজাগ প্রহরীকে উপেক্ষা ক'রে, উপরে 
তার সামান্ততম বিকাশ হচ্ছে। স্কুলে কোন ছেলে হয়ত তার লেখার 
খাতা কালি ফেলে ফেলে অনবরত নোংরা কচ্ছে”_-এর গভীরতম 
কারণ খু'জলে পাওয়া যাবে তার বিদ্রোহী মনে। সে স্কুলের শাসন 
ও শৃঙ্খলাকে মান্তে চার না-_মনে-প্রাণে, কিন্তু তার অভ্যস্ত চেতন 
সংজ্ঞায় এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে না, চাপা থাকে। অতিরিক্ত 
নিষ্ঠাবান্‌ ব! নিষ্ঠাবতীদের মনের বিশ্লেষণ করুলে দেখা। যাবে, ভিতরে 
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আছে অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্খা অথবা কোন গোপনীয় অপরাধ । 
আবার, বিশেষ লক্ষ্য করুলে বোঝা যাবে, যখন আমরা অন্যের 
চরিত্রের কোন একটি দুর্বলতাকে বিশেষভাবে বিরক্তিকর মনে ক'রে 
ঝাজালো মন্তব্য করি, তখন প্রকৃতপক্ষে হয়ত নিজেদেরই সেই 
ক্রুটিকে আম্ষালনের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখছি । 

কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময়ে মনের অন্তর্মুখীনতার ফলে 
চুপচাপ থাকে, একা থাকৃতে ভালবাসে। কেউ বা দিবা-্বপ্ন 
দেখে । কেউ খিট্‌-খিটে হয়, কেউ মুখ ভার ক'রে বসে বা শুয়ে 
থাকে । কোন কোন তরুণ বা তরুণী ভ্রাম্যমান হয়ে মনকে হাল্কা 
করতে চায়। কেউ বা মিথ্যাভাবণে ওস্তাদ হ'য়ে উঠে। কেউ 
আবার চুরি-বিদ্যায় অভ্যস্ত হয়। সব-চেয়ে মুস্কিল হয়, যখন দলবদ্ধ 
হয়ে তারা কোন-কিছু ক'রে বসে। 

শিশু, তরুণ ও বয়স্ক, সকলেরই মনের দুইটি কোঠা; একটি 
উপরের, আর একটি নীচের । উপরেরটি চেতন, নীচেরটি অবচেতন 
রাজ্য। শিশুর মনে অবচেতন রাজ্যের প্রভাব অনেক বেশী । 
তখনও তার চেতন৷ সম্পূর্ণ উদদ্ধ হয় নি। অর্থাৎ বহির্জগতের সঙ্গে 
বোঝা-পড়া ক'রে আত্ম-বোধ প্রশস্ত হয় নি। আত্ম-বোধ প্রসারের 
ধাপগুলি এই-ধৃতি, স্মৃতি, স্থতি, তারপর প্রকৃতি । কথাগুলি 
একটু পরিষ্কার করা যাকৃ। জাতি ও বংশ-গত প্রবৃত্তি শিশুর ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার আগেই তৈরী থাকে । নৃতন-পাওয়া মনে নূতন জগতের 
পরিবেশে শিশু সেগুলি ধারণ ক'রে ,ব’সে থাকে । রাস্তা তৈরী হয়, 
এর নাম ধুতি। স্মৃতি তার সহায়ক । ইংরেজিতে একে বলা 
হয় mneme | অবচেতন রাজ্য থেকে চেতনার রাজ্যে একে 
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টেনে তোলা হয়। চেতনার রাজ্যে মনের গতি, অর্থাৎ স্থৃতি 
প্রধান অংশ। এই অংশটি মনকে সব জিনিসের সঙ্গে খাপ, খাইয়ে 
সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ ক'রে তোলে । যেখানে বে-খাপ-পা, সেখানে 
অসম্পূর্ণতা, সেখানেই সংঘাত। এই মনঃ-সংঘাত অবচেতন-তত্বের 
গোড়ার কথা । 

আমরা শব্দ-সমুদ্রের মধ্যে থাকলেও যেমন ইন্দিয়-গ্রাহ শব্দই 
আমাদের অধিগত বা আয়ত্ত হয়, তেমনি অবচেতন রাজ্যে ঘুরে 
ফিরেও তার অস্তিত্ব-বোধ আমাদের ততখানি হয়, যতখানি আমাদের 
চেতনা বহির্জগতের মধ্য থেকে গ্রহণ কর্তে পারে। এই গ্রহণ- 
ব্যাপারে একটি প্রহরী থাকে, সে এই ছুই রাজ্যের দৌত্য সম্পাদন 
করে। ক্রয়ে তার নাম দিয়েছেন areberUus. এর মানে, ভিতরের 
আমিটা বাইরের আমির বিরোধিতা করে। বিরোধিতা যেখানে 
প্রবল, সেখানে বাইরের আচরণে বিকার, অর্থাৎ বিপরীত আচরণ 
গ্রকটিত হয়। সেই জন্যে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে 
দেখা! যাবে, যে তরুণ বা তরুণী এক! একা থাক্তে চায়, তার যৌন 
প্রবৃত্তি প্রবল ; যে দিবা-স্বপ্র দেখে, তার পূর্বাভ্যাস অধিক সঙ্গত; 
যার মেজাজ বিট্‌-থিটে, সে নিশ্চয়ই তার নূতন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন 
অভিজ্ঞতার চাইতে হেয়তর মনে করে। যে পলায়নে বা ভ্রমণে 
অভ্যস্ত, সে নিশ্চয়ই শাসন-বাধন ভালবাসে না। যে মিথ্যা বলে, 
তার সত্য-বোধ নিজস্ব গভীরতায়, ডুব দিয়ে আছে। যে চুরি করে, 
তার নৃতনের প্রতি লিগ্গা প্রবল। এ লিগ্লাকে অনেক তথাকথিত 
মানী, জ্ঞানী লোকও অতিক্রম কর্তে পারে না, 'দেখা গেছে। 
ধার-করা বই বেমালুম আত্মসাৎ করা অনেক প্ৰকৃতিস্থ লোকের 
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ছুনিবার্ধ্য বদভ্যাস। ভাড়া না দিয়ে রেল-কোম্পানীকে ঠকানো 
কিংবা আয়-কর বাঁচাতে মিথ্যে হিসাব দেওয়া_অনেক বড় বড় 
লোকের বাহাছুরীর কাজ। এ সব প্রশংসার কাজ নয়; সুতরাং 
ছেলেবেলা থেকে শিক্ষক বা অভিভাবক এ কু-অভ্যাসগুলি যথাসম্ভব 
সংশোধন করবেন। কিন্ত, প্রশ্ন এই, এ অভ্যাসগুলি আসে কেন 
এবং কোথা থেকে? 

ক্রয়ে প্রভৃতি মনস্তত্ববিদ্‌ বলেন, ,এ জিনিসগুলির গোড়া 
অবচেতন রাজ্যে । যার মন স্বচ্ছন্দভাবে ছুই রাজ্যের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপন কর্তে না৷ পেরে সংঘাত স্থষ্টি করেছে, তার ছোটকাল থেকে 
এই বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। শিক্ষক এ সকল বিষয়ে 
অবহিত না৷ হ'লে কিংবা প্রতিকারের সহজ ও শোভন ব্যবস্থা ন! 
করলে তার কর্তব্যের বিরাট্‌ ত্রুটি থেকে যাবে । 

ক্রয়েডের অত্যাশ্চর্য অনুশীলনের ব্যাপকতা মহাভারতের 
উপাখ্যানগুলির মত বিরাটু। তিনি তার নিজের জীবনের ছোট, বড়, 
সব ঘটনার বিজ্ঞানসঙ্গত ও বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করেছেন। 
সেগুলি অলৌকিক উপাখ্যানের মত রোমাঞ্চকর। ন্ায়ু-গীড়ার 
চিকিৎসকের কাজ শুরু ক'রে মনস্তাত্বের গভীর সমুদ্রতলে প্রবেশ 
করেছেন। ইংরেজি ভাষায় তার প্রথম ব্যাখ্যাতা ব্রিল্‌ সাহেব। 
ক্য়েডের গ্রন্থাবলীর ইংরেজি তরজামা করতে গিয়ে ত্রিল্‌ সাহেব 
ভূমিকায় লিখেছেন, ক্রয়েড প্রতি মানুষের ভিতরে তিনটি সত্তা 
দেখতে পেয়েছেন। একটি আদি (1), একটি সমাজ ও আবেষ্টন- 
লব্ধ (£60), আর একটি আদর্শ-স্থানীয় (541967-68০)। আবার, 
conscious, unconscious, fore-conscious (pre-consci- 
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০এ৪)_-এই তিনটি অবস্থার বর্ণনা তিনি ক'রেছেন নিয়রূপ। 
*অন্ুভুতির রাজ্য প্রথমটি ; কোন একটি নির্দিষ্ট কালে অন্তুভূত মনের 
ক্রিয়াগুলি অনুভূতি অর্থাৎ ০০7০10950655-এর সীমানায় ।. এর 
বিপরীত, হ'ল ৪:59251093, বা অব-চেতন। এ রাজ্য সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত, বিশেষ ইচ্ছা বা যত্বেও এ রাজ্যের খবর চেতনার রাজ্যে টেনে 
তোলা যায় না। এখানে পাতালপুরীর অন্ধকার । hypnosis বা 
মোহমন্ত্র কিংবা psy cho-analysis বা বিশেষজ্ঞের প্রশ্ন ব্যতিরেকে 
কোন লোক, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, তার ভু'লে-যাওয়া স্মৃতি-প্রকোষ্ঠের 
দ্বারোদ্ঘাটন কর্‌তে পারে না। তবে, এই ছুই রাজ্যের মাঝামাঝি 
এমন একটা অবস্থা আছে বা আসে, যাতে তুলে-যাওয়া ঘটনার 
কিছু কিছু উপরের স্থষ্টি-স্তরে ভেসে আসে। 

ডক্টর ব্রিল্‌ একটি মাকিন যুবতীর উল্লেখ ক'রে বলেন, সে 
একটি যুবককে ভালোবাস্ত ; বরং বলা যায়, যুবকটিই তার প্রেম 
ভিক্ষা কর্ত পুনঃ পুনঃ ৷ যুবতীর মা বরাবরই হু'সিয়ার হ'তে 
বলেছিলেন। অকস্মাৎ একদিন যুবকটি তার পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ 


* “‘Freud conceives consciousness simply as an organ of perception. 
One is conscious or aware of those mental processes which occupy one 
atany given time. In contrast to this, the unconscious is utterly 
unknown and cannot be voluntarily recalled. No person can bring to 
light anything from his unconscious unless he is made to recall it by 
hypnosis, or unless it is interpreted for him by psycho-analysis. Midway 
between conscious and unconscious there is a fore-conscious or pre- 
conscious, which contains memories of which one is unaware, but which 
one can eventually recall with some ei; fort.” 

[ Introduction to The Basic Writings of Sigmund Freud— 
Dr. A. A. Biill, P. 13] 
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করার জন্যে মেয়েটির উপর বলপ্রয়োগ করে, কিন্তু তার যৌন-ক্ষুধা 
অতৃপ্ত থেকে যায়, কেননা মেয়েটি কিছুতেই স্বীকৃত হয় নি। এর 
তিন বছর পরে মেয়েটির কিটের ব্যামো, মাথা-ঘোরা প্রভৃতি 
শারীরিক বিক্রিয়া ঘটে। তার এই ব্যাধি প্রায় আড়াই বছর 
থাকে। ব্যাধির পরীক্ষাকালে ডক্টর ব্রিল্‌ দেখেছেন, ক্ষুধিত 
নর-পশু মেয়েটির যে যে অঙ্গে যেভাবে গীড়া দিয়েছে, তার সেই 
“নেই অঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করেছে। মেয়েটি ছিল 
মধ্যবিত্ত পরিবারের, শিক্ষিত, আচারনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রাণ প্রতিবেশীদের 
মধ্যে প্রতিপালিত। সুতরাং সে যতদিন পেরেছে, তার ইন্ড্রিয়- 
লালসা দমন ক'রে রেখেছে-_ব্যাধি-স্থ্টির পূর্ব পর্যন্ত । সুসভ্য 
আধুনিকা ছিল সে, তাই তার চেতন মনে ভালবাসা দেখা দিয়েছিল 
সুসভ্য আবরণে। কিন্তু তার অবচেতন মনে যৌন-বৃত্তি মাতৃত্বের 
লোভে উন্মুক্ত হয়েছিল। সে ভেবেছিল, উদ্বাহ-বন্ধনে তার বৃত্তিকে 
সংযত রেখেই স্বাভাবিক জীবন যাপন কর্বে আর দশজনের মত। 
কিন্ত আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক আক্রমণে তাঁর একটা বিতৃষ্ণ! জন্মে 
গেল বাইরে। দ্বন্ব বা সংঘাত তখনই আরম্ভ হ'ল। তার চেতন 

মন বল্লো, প্রেমিকের বলাৎকার অত্যন্ত' বেশী দোষের, অব-চেতন 
মন বল্ছিল, এ বলপ্ৰয়োগ তার চাই। সংঘাত চল্লে। কয়েক 
সপ্তাহ ; এই সময়টাতে কখনো! সে আত্মসমর্পণ করেছে, কখনো বা 
আত্মনদমন করেছে। অবশ্য সবই বিঘটিত ঘটনার জ্ভ্তন। এ 
নোংরা কথা সে কাউকে বলতে পারছিল না। কাজেই অনেক দিন 
পর গুমরানির ফলে হ’লো তার শারীরিক ব্যাধি। ফ্রয়েডের 
ভাষায় বল্‌তে হয়, তার আদি সত্তা (৭ বা primitive self) 
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তার নৈতিক ও সামাজিক আত্মবোধকে, অর্থাৎ E50 বা ethical 
5618-কে পরাভূত করেছে। তার শারীরিক ব্যাধি তার চেতন ও 
অবচেতন সত্তার ছন্দের ফল। অভিঘাতের পর থেকে তরুণীর 
জীবন চূল্ছিল-_যেন স্বপ্ন । বিকারের বা ব্যাধির সময়ে সে তার 
প্রেমিকের সঙ্গে শেষ দেখার পুনরভিনয় কচ্ছিল। তার অবচেতন 
মনে একই সঙ্গে পৌরুব ও নারী-ভাবের বিকাশ হচ্ছিল। তার 
বহিঃস্থ সংজ্ঞায় এ বিকাশের খবর হয় নি। মনশ্চিকিৎসকের কাছে, 
তা ধরা পড়েছিল । এই মনশ্চিকিৎসার ইংরেজি নাম psycho- 
এnaly5i5 এর উপাদান প্রশ্নের পর প্রশ্ন । চিন্তা-নৃত্রের association 
বা সঙ্গতি__ প্রশ্নগুলির প্রধান অবলম্বন ৷" 

ফ্ৰয়েড. বলেন-__9970981 ( প্ৰকৃতিস্থ ) এবং neurotic 
(স্বায়ুপীড়িত )__এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ খুব বেশী পাওয়া যায় না। 
যা পাওয়৷ যায়, তা পরিমাণগত মাত্র। সুতরাং কি শিশু, কি বয়স্ক, 
সকলের মধ্যেই অবচেতন মনের ক্রিয়া চল্ছে। আমাদের সর্ব- 
সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাটো ভুল-চুক্গুলির ব্যাখ্য। তিনি 
তার মনোবিকলের উপাদান দিয়ে ধর্তে পেরেছেন । এই ব্যাখ্যা- 
কার্যে রত হয়ে তিনি দেখিয়েছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনব্যাপারে 
fore-conscious Tl pre-conscious-এর প্রতিপত্তি বেশী । 

তিনি বল্তে চান, মানুষের অবচেতন মনের অসম্পূর্ণ 
অভিলাবই ‘স্বপ্ন’* হয়ে দেখা দেয়। স্বপ্নে যে অভিলাষ পূর্ণ হয়, তাঁও 


‘The dream, according to Freud, represents the hidden fulfil- 
But the wishes which it represents as 


* 
ment of an unconscious wish. 
fulfilled are lhe very same unconscious wishes which are repressed in 


neurosis. Dreaming is a2 normal function of the minds itis the 
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স্াযুবিকারে চাপা থাকে। স্বপ্ন প্রকৃতিস্থ লোকের একটি স্বাভাবিক 
মানস ক্রিয়া। স্বপ্ন নিদ্রার অভিভাবক, কেননা সে মানুষের 
ছুপ্রাপ্য অভিলাবের উদ্বেগকে খানিকটা প্রশমিত করে; এইভাবে 
প্রশমিত না হ'লে__মান্গুষের উদগ্র উদ্বেগ তার স্ুষুপ্তির ব্যাঘাত 
জন্মায়। এই কার্যে স্বপ্ন সব সময়ে সফল হয় না। কখনও কখনও 
স্বপ্ন তার ন্যায্য সীমারেখা লঙ্ঘন করে। এত দূরে চ'লে যায় যে 
“সবপ্র-দশী জাগ্রত হয়__-তার আদর্শ সত্তার দ্বারা । 

এখন, আসল কথা এই, যে-কোন বিকার বা বিপরীত আচরণের 
অন্থধ্যান ও অনুশীলন করলে দেখা বাবে কতকগুলি মানস বিধি । 
এই বিধিগুলির সেরা-_মান্ষের যৌন প্রবৃত্তি, sexual instinct 
বা li৮id০। শৈশবে থাকে ৪৪০1151৭093 কৈশোরে narcistic 
libido এবং তরুণ ও পূর্ণ-বয়স্কের ০১1৪০৮110100-_-একই প্রবৃত্তির 
অবস্থান্তর। এই -1161909 (1556) বা লাস্য শিশু-প্রকৃতির 
সবখানি। এর মানে, শিশুর অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ প্রায় এক ৷ 
যৌন-প্রবৃত্তি শিশুর ভিতরে ঘুমিয়ে আছে। এই প্রবৃত্তিই তার 
পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, সাথী-_ প্রভৃতির দিকে ভালবাসারূপে 
দেখা দেয়। শিশু যত বড় হয়, কৈশোর উত্ভিন্ন হয়, যৌবনের 
রক্ত-রাগ তার মনকে অধিকার করে, ততই সে নিজের রূপে মগ্ন 
হয়। এই অবস্থার নাম narcistic libid০। 'এর পর আসে 


8 
guardian of sleep in so far as it strives to release tensions generated by 
unattainable Wishes—tensions which, if not removed, might keep the 
Person from sleeping. The dream is not always successful in its 
efforts ; sometimes it Oversteps the limits of propriety ; cit goes too 
far ; and then the dreamer is awakened by the super-ego.’ ঠা 


( Brill—Introduction—Page 14. } 
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পরকীয়া গ্রীতি বা অভিসার । ডক্টর ব্রিল্‌ একে বলেন_o০bject 
libi০। এ তত্ত্ব ভাল ক'রে বুঝলে আমর! দেখতে পাই, শিশু, 
স্বাভাবিক লোক এবং অপ্রকৃতিস্থ লোক-_সকলেরই যৌনবৃত্তি এরত্ত্রে 
গাথা । , এই বৃত্তিকে শুধু প্রজননের সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ 
না করুলে বোঝা যাবে, আত্মতৃপ্তি ও রস-বোধের তাগিদে আমাদের 
সব রকম শারীর ক্রিয়া__এই বৃত্তির ফল। শিশু, স্বাভাবিকভাবে 
সুস্থ লোক এবং বিকৃতমনা লোক-_মূলতঃ একই বিধির অধীন 
হ’লেও আবেষ্টন বা পারিপাগ্থিক অবস্থার দোব-গুণে দোষ বা 
গুণ-যুক্ত হয়। সুতরাং, ক্রয়েডের মহাভারত থেকে আমাদের 
সংগ্রহ কর্তে হবে, প্রধানতঃ শিশু ও কিশোরের অন্তর্জগৎ ও 
তার সুগভীর রহস্য ।* ক্রয়ে, বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ যেমন 
আমাদের স্মরণে আসে না, যৌন সংস্কার তেমনি বাল্যকালে বা 


শিশুকালে যে ভাবে থাকে, পূর্ণ বয়সে তা *লোকে ভুলে যায়। 
তিনি দৃঢ়তার, সঙ্গে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন, নব-জাত 
শিশু যৌন-বৃত্তির বীজ জন্মের সাথেই নিজ দেহ-মনে বহন করে, 
পরে কিছুদিন এ বৃত্তি চাপা থাকে; তারপর, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 


» ‘‘It seems certain that the new-born child brings with it the 
germs of sexual feelings which continue to develop for sometime 
and then succumb to & progressive suppression, which may in turn 
be broken through by the regular advances of the sexual development 
or may be checked by individual idiosyncracies. Nothing is known 
concerning the laws and periodicity of this oscillating course of 
development. It seems, however, that the sexual life of the child 
mostly manijfests itself in the third or fourth year in some form 


accessible to observation." 
Freud— Infantile Sexuality—P.583. 
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সেই নিবৃত্তির অবসান হয়, আবার কেউ কেউ নূতন নূতন ভাবে 
নানা রকমের বিকার প্রদর্শন করে। কতদিন এবং কি প্রণালীতে 
এই বৃভি-নিবৃত্তির ওঠা-নামা চল্তে থাকে, সে সম্বন্ধে কিছু জানা 
যার না। তিনি বলেন, মানব-শিশুর তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষেই 
যৌন-সংস্কারের প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়। একটি আশ্চর্য ব্যাপার 
এই, জার্মান ডাক্তার বেয়ারু (98557) বহু বার পরীক্ষা ক'রে 
“দেখেছেন যে নব-জাত, অর্থাৎ সদ্যোজাত একটি কন্যার গর্ভাশয় 
তার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় মেয়ের গর্ভাশয়ের চাইতে আকারে 
বড়। ক্রয়েড তার গ্রন্থের পাদ-টীকায় এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । 

ক্রয়ে বলেন, এই আংশিক নিবৃত্তি বা বিস্মৃতির কালেই 
শিশুর মনে কতকগুলি মানস-শক্তির সঞ্চার ও বিকাশ ঘটে। 
এই শক্তিকে স্বভাবজাত বিচার-শক্তি_-.( মানস শক্তি বা psychic 
forces) বলা চলে । নদীর বাঁধের মত এই নব-জাত শক্তি 
শিশুর যৌন-বৃত্তিকে বাধা দেয়। তখন লজ্জা, ঘৃণা, নীতি-বোধ 
আপনা-থেকে জন্মে । আমর! মনে কর্তে পারি, সভ্য জগতে 
শিক্ষার গুণেই এই লজ্জা-ঘৃণারূপ বাঁধ তৈরী হয়। অবশ্য, শিক্ষার 
গুণে তা হয় না, তা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরীর-যন্ত্রের 
(শারীর প্রক্রিয়ার) নিয়মেই এ ঘটনা ঘটে । শিক্ষা ব্যতিরেকেও 
এ জিনিস সম্ভবপর হয়। শিক্ষা তখনই সার্থক হয়, যখন 
প্রকৃতির এই নিয়মকে শিক্ষ। পরিমার্জিত ও গভীর ক'রে তোলে ।* 
প্রকৃতির আনুগত্য রক্ষা ক'রে শিক্ষা-পরিচালনার কল্পনা থেকেই l 


* “It is during this period of total or at least partial latency 


that the psychic forces develop which later act as inhibitions on 
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Behaviourism-এর স্থষ্টি। এই জন্যে ক্রয়েডকে শিশু-কেক্দ্রিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থার জনক বল! যেতে পারে । 

১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে 
ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ সাহেব বলেছেন, ক্রয়েডে ও তার সমশ্রেণীর 
মনোবিজ্ঞানীদের সাধনার ফলে--সহজ মান্থু এবং সাধারণ-শ্রেনীর 
বহিভূতি মানুষের মনের ক্রিয়া-কলাপের অনেক সুত্র আবিষ্কৃত 
ও বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। অসাধারণ মানুষের 
মনস্তত্ব বিশ্লেষণ কর্লে মান্গুষের ভবিষ্যৎ বিকাশের অনেক ইঙ্গিত 
ধর্তে পার! যায়। প্রথমে দেখা যায়, অবচেতন রাজ্যের ক্রিয়া- 
কলাপ সহজ মানুষের চিন্তাধারার অনুরূপ । তারপর, প্রতিভার 
বিকাশ, ধর্মাচরণের নূতনত্ব, মরমী কবি ও ভাবুকদের অভিজ্ঞতা 
প্রভৃতি, অসাধারণ মানুষের মেধা ও চরিত্রের রাজ্য। 
ক্রয়েডের দল-_এই রাজ্যের অধিবাসীদের মনের কোষ্ঠী তৈরী 
করেছেন। মানুষের দেহের উপর তার মনের অলৌকিক প্রভাবের 
বিস্তৃত আলোচনা ক'রেছেন। মনের সঙ্গে মনের অতি-প্রাকৃত 
দৌত্যের খবরাখবর করেছেন। আবার, সাধারণ পর্যায়ের নিয়- 


the sexual life, and narrow its direction like dams. These psychic 
forces are loathing, shame, and moral and aesthetic ideal demands. 
We mey gain the impression that the erection of these dams in the 
civilised child is the work of education; and surely education 
contributes much to it. In reality, however, this development is 
organically determined and can occasionally be produced without 
the help of education. Indeed education remains properly within . 
its assigned domain if it strictly follows the path laid out by the 
organic, and only imprints it somewhat cleaner and deeper. 

fa - Infantile Sexuality—P. 583. 
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স্তরের মান্থুষেরও চরিত্র ও আচরণ ক্রয়েডের দল বিশেষ 
অভিনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন ক'রেছেন। তা থেকে নিরেট বোকা 
অথবা মাতালও বাদ যায় নি। 

শিক্ষকের পক্ষে ৪5০:£5 বা সাধারণ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের 
সন্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতখানি দরকার, abnorদেনl বা 
সাধারণের বহিভূ্তি যারা, তাদের সম্বন্ধেও প্রয়োজন ততখানি। 
* মানস-সম্পদে যারা হীন, তাদের নিয়েও শিক্ষকের চল্তে হবে, 

"তাদের শ্রেণীভেদ করতে হবে, বিশেষভাবে সতর্কত। অবলম্বন কর্তে 
হবে, শিশুর মনোরাজ্যের খবর ভাল ক'রে নিতে গেলে, তার 
স্বপ্নরাজ্যের সংবাদ প্রয়োজন। শিশুর বাস্তব তার স্বপ্প-জগতের 
প্ৰতিচ্ছায়া । তাঁর স্বপ্ন ( পূর্বেই বলা! হয়েছে ) তার অপূর্ণ অভিলাষের 
পরিপুরক। শিশুর স্বপ্নতত্ব খুব জটিলতাময় নয়। কিন্তু তা থেকে 
পূরণ-বয়ঙ্ক মানুষের কর্ম-ধারায় প্রারম্ভিক লক্ষণ পাওয়া যায়। ক্রয়েড, 
তার নিজের শিশু, পুত্র-কন্যার স্বপ্রগুলির বিশেষ অধ্যয়ন ক'রে 
কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন ক্রয়েড-পরিবার একটি ছোট 
পাহাড়ের টিলায় বাস কর্তেন। সেখান থেকে ডাকৃষ্টিন্‌ পাহাড়ের 
শোভা খুব স্পষ্ট হ’য়ে মনে দাগ ফেল্তো। বাড়ী থেকে তারা একটি 
অধিত্যকার মধ্য দিয়ে ভ্রমণে চলেছিলেন। দৃশ্যপট ঘন ঘন পরিবর্তিত 
হচ্ছিল। ক্রয়েডের পাঁচ বছরের শিশু-পুত্র খুব বিরক্ত হয়েছিল, 


‘That which separates the normal from the abnromal is but a 
zelative: increase in a single component of the sexual instinct and what 
course It may take during development.’ 

Freud —Ibid—P. 603 ( foot-note ). 
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কেননা ডাক্ষ্টিন্‌ পাহাড় সে পাচ্ছিল না। যখনই তার বাবাকে 
জিজ্ঞেস্‌ করে, তখনই শোনে__এটা নয়, পাহাড় বহু দূরে। বিরক্ত 
হয়ে সে চুপ ক'রে থাকে । একদিন ভোরবেলার সে উৎফুল্ল হয়ে 
তার বাবাকে বলে, “বাবা, কাল্‌ স্বপ্নে আমি ডাক্ষ্টিন পাহাড়ে উঠে 
আমাদের বাসা দেখেছি, যেখান থেকে আমরা দূরবীণ দেখ তুম্‌ ৷” 
স্বপ্ন তার ইচ্ছার পরিপূরক হয়েছিল। ছোট ছেলে; বর্ণনা বেশী 
কিছু কর্তে পারল না। তবে খুসী হয়েছিল খুব। 

জরয়েড গবেষণার সুচনা পেলেন । y 

গবেষণার একটি সূত্র এই, প্রতি স্বপ্র-দৃষ্টি কিংবা স্বপ্নে অন্তুভূত 
বস্তুর দুইটি রূপ,__একটি প্রকাশ্য, অপরটি অপ্রকাশিত বা অবলুপ্ত। 
দ্বিতীয় সুত্র এই, প্রতি স্বপ্নের একটি অংশের দ্বারা ইচ্ছা-পুরণ হয়; 
অপর অংশটি পূর্বোক্ত ইচ্ছার উপরে খবরদারি করে অথবা এ 
স্বপ্নের ঈপ্সিত বস্তুকে বিকৃত করে। এ অবস্থায় একটি প্রশ্ন 
স্বাভাবিক । যেখানে স্বপ্ন প্রাথিত বিষয়কে ভয়ঙ্কর ক'রে তোলে, 
সেখানে কি ক'রে বলা চলে সে স্বপ্ন ইচ্ছার পরিপূরক বা রূপান্তর 
মাত্র? 

ফ্ৰয়েড, লিখেছেন, একদিন একটি বুদ্ধিমতী মহিলা তাকে এসে 
জিজ্ঞেস করেন_-“মশাই, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, তার বিষয়-বস্তু 
আমার ইচ্ছাকে ভেঙ্গে-চুরে দিয়েছে । কাজেই আপনি যে বলেন, 
স্বপ্ন মনের গোপন অভিপ্রায়ের বহিঃ-প্রকাশ, এ কথা খাটে না। 
আমি স্বপ্নে একজন বান্ধবীকে খাওয়াব ব’লে স্থির করি। দেখি, 
ঘরে স্তামন'-মাছ ছাড়া পাতে দেওয়ার মত আর কিছু নেই। 
ভাবলাম, বাজারে যাই, কিন্ত তখ্‌খুনি মনে হ'ল, সেদিন রবিবার, 
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বাজার বন্ধ। তখন ভাবলাম, ফোন ক'রে কোন পাইকারের কাছ 
থেকে কিছু জোগাড় করি। দেখি, ফোন্টা বিগড়ে গেছে । শেষে 
বান্ধবীকে খাওয়ানোর প্রস্তাবে ইস্তাফা দিতে হ’ল৷” 

ফ্ৰয়েড তাকে বল্লেন, সাধারণতঃ অতি রাত্রির স্বপ্নে স্ব্রনরষ্টার 
পূর্বদিনের অভিজ্ঞতার কিছু রেশ বা লেজুড় থাকে । 

মহিলা বল্লেন, তার স্বামী একজন মাংস-বিক্রেতা। স্বপ্নের 
২৩ দিন পূর্বে তিনি স্ত্রীকে বলেন যে তিনি বড় বেশী মুটিয়ে গেছেন, 
সুতরাং চিকিৎসা ক'রে চবি কিছু কমাতে হবে । তিনি স্থির করেছেন, 
তখন থেকে রোজ ভোরে উঠবেন, ব্যায়াম করবেন, খাওয়া-দাওয়ায় 
হুশিয়ার হবেন, আর, বিশেষ ক'রে, কোনদিনই কোন বাড়ীতে 
নেমন্তন্ন খাবেন না। কথাপ্রসঙ্গে মহিলা আরও বল্লেন, তার স্বামীর 
সঙ্গে একজন চিত্রশিল্পী বন্ধুত্ব হয়। সেই চিত্র-শিল্পী নাকি তাকে 
বলেছেন যে মাংস-বিক্রেতা ভদ্রলোকটির, অর্থাৎ মহিলাটির স্বামীর 
মুখের ভাবাভিব্যক্তি এত সুন্দর যে, তিনি একটু স্থির হ'য়ে বস্লে 
তার তুলি চল্‌তে পারে। স্বামী ‘পোজ, নিতে একেবারে অস্বীকার 
ক'রে, ব্যঙ্গচ্ছলে, স্ত্রীকে দেখিয়ে দেন। ভ্ত্রী স্বামীর সোহাগিনী 
ছিলেন। মহিলার অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল, হরিণের মাংস- 
মাখানো সন্দেশ খেতে । স্বামীর কাছে কোন দিন সে-কথা তোলেন 
নি। মজা দেখছিলেন, আপন ইচ্ছায় তিনি কোন প্রস্তাব করেন 
কি না। 

তখন ক্রয়েড, মহিলাটির কাছ?থেকে এ স্বগ্র-তত্ব উদ্ঘাটনের 
জন্যে আরও কিছু কথার বা প্রশ্নের চাপ দিলে তিনি বলেন যে, 
স্বপ্ন দেখবার আগের দিনে তিনি তার এক বান্ধবীর সঙ্গে 'দেখা কর্তে 


্ং 
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_ যান। তার ব্বামী__এই বান্ধবীটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সর্বদাই ক'রে 


থাকেন। মহিলা সেই জন্য তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। বান্ধবীটি 
রোগা ও হ্যাংলা, অথচ তার স্বামীর পছন্দ মোটা-সোটা মেয়ে মানুষ । 
কথায় কথায় বান্ধবীটি বলেন, তার মোটা হ'তে বড় ইচ্ছে করে। 
তিনি নাকি এ-ও বলেন, “আপনাদের বাড়ীতে আবার কবে নেমন্তন্ন 
হচ্ছে? আপনারা বড় ভাল খান ৷” 

ক্রয়েড বলেন, “আপনার তা হ'লে ইচ্ছে হয়েছিল বল্তে যে. 
তিনি যেন আপনাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে শীগগির মোটা হন 
আর আপনার স্বামীর মনোহরণ করেন। তাই কি?_-না, আপনার 
মনে হ’ল, আর কোন দিনই খাওয়ানোর আয়োজন কর্বেন না? . 
আপনার স্বপ্ন, স্পষ্ট ইঙ্জিত দিয়েছে যে খাবারের আয়োজন আপনি 


' করুতেই পারেন না, কেননা তাতে আপনার বান্ধবীর শীর্ণ দেহে 


ংস-সঞ্চার হবে__আর আপনার স্বামি-সৌভাগ্যের অপচয় ঘট্‌বে। 
আর, আপনার স্বামী নেমন্তন্ন খাবেন না, এর মানে এই যে লোকে 
অন্যের অন্ন-ধবংস ক'রে মাংসল হতে চায় ;_"কেমন? আচ্ছা, 
স্যামন-মাছের চেহারা আপনি স্বপ্নে দেখলেন কেন ?” মহিল! উত্তরে 
বল্লেন, এ মাছ তার বান্ধবীর বড় প্রিয়। ক্রয়ে মহিলাটিকে 
চিন্তেন। তিনি বল্লেন, যে কারণে-পুর্বোক্ত মহিলা সন্দেশ খেতে 
ইচ্ছুক, চাইতে নারাজ, তার বান্ধবীটিও তেমনি স্তামন-মাছ খেতে 
ইচ্ছুক, চাইতে নারাজ। মনোবিকলনের সুত্রে মিলন দেখ! 
গেল। 3 
এই ঘটনার একটি নবতর ব্যাখ্যা ক্রয়ে করেছেন। তিনি 


৮ 
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(লিখেছেন, স্বপ্নে মহিলা আত্ম-সন্তার বিলোপ করেছেন,_ বান্ধবীর 
সত্তার মধ্যে। ক্রয়েডের ভাবা এই 

“The dream becomes capable of a new interpret- 
ationrif in the dream she does not mean herself, but 
her friend, if she has put herself in the place of her 
friend, or, as we may, has identified herself with her 
friend. ++ ক ক ১০০ 

সুতরাং স্বপ্নের মূল উপাদানের দ্বিতীয়াংশ দৃশ্যতঃ আপাত- 
বিরোধী হ'লেও প্রথমাংশের সহিত তার মিলন-গ্রন্থি দৃঢ় । ক্রয়েডের 
সিদ্ধান্ত এই, স্বপ্নে যাতনা-দায়ক যা-কিছু, তা ইচ্ছারই 
পরিপুরক ।* 

বয়স্কদের প্রসঙ্গ ছেড়ে আবার শিশু-রাজ্যে ঘু'রে আসা যাক্‌। 
শিশুদের ক্রোধ ও হিংসা-বৃত্তি উপেক্ষণীয় নয়, যদিও আমরা 
বিচারকের ভাষায় বলি, ছেলেটা “ছুষ্ট-_ অর্থাৎ “নষ্ট নয়, অর্থাৎ 
‘naughty’, “wicked” নয়। একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে কম 
হিংসুটে হয় না, বিশেষ ক'রে আপন ভাই-বোনদের বেলায়। এর 
কারণ, তারা 'আত্ম-চৈতন্ঠ” কেবলি লাভ করেছে; তাদের আত্ম 
বোধের তাগিদ্‌ বড্ড বেশী। কিন্তু সদ্‌-বৃত্তির স্ফুরণও এই সময়েই 
হয়। দার্শনিক Meynert বলেন, শিশুদের এই বয়সে সদ্ব-বৃত্তির 
বিকাশ হ'লে শিশুর 9০০০2৭815 ৪৪০ (অর্থাৎ, “বিশুদ্ধ” আত্ম- 
বোধ ) তার Primary £০কে ( অর্থাৎ, 'অপরিশুদ্ধ' আত্ম-বোধ- 
কে ) অভিভূত ক'রে ফেলে ।  : 


*“Dreams with a painful content ৫3৪ to be analysed as wish-fulfilments.” 
ক P. 235. 
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ফ্রয়েড লিখেছেন, কোন শিশু তার নবাগত ভাই বা বোনের 
জন্মকে খুব ভাল চোখে দেখতে চায় না। তার এক আত্মীয়-কন্া 
তার চার বছরের ছোট বোনের জন্মদিনে মন্তব্য ক'রেছিল__-“আমি 
আমার লাল টুপিটি কিন্তু ও-কে দেব না।” পরে উভয়ের মধ্যে বেশ 
ভাব হয়েছিল। ক্রয়ে আর একটি তিন বছরের মেয়ের কথা৷ তার 
“মহাভারতে তুলেছেন। সে নাকি তার নব-প্রন্থত প্রতিদবন্দীকে 
গলা টিপে মেরে ফেল্তে গিয়েছিল । 7 

ক্রয়েড বলেন, শিশুদের স্বপ্ন অনেক সময়ে বয়স্কদের স্বপ্নের 
চাইতে বেশী জটিল, আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে, বয়স্কদের স্বপ্ন 
শিশু-মনের উপযোগী অর্থাৎ জটিলতা-বজিত হয়।* এ সম্বন্ধে 
ক্রয়েডের দল ভারী । তিনি তার মতাবলম্বী অনেকের নাম ক'রেছেন, 
যথা,__ফন্‌ হাগ-হেল্মথও পাট্নাম্‌, র্যাল্টে, স্পীল্রীন্‌ প্রভৃতি। 
সুপ্রাচীন কালেও স্বপ্রতত্ব আলোচনা করেছিলেন__প্রথম টোলেমির 
রাজন্বকালে__চিকিৎসা-বিদ্‌ হেরোফাইলস্‌। তিনি মান্গুষের স্বপ্নকে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন; দেবতাদের প্রেরিত, স্বভাব- 
জাত এবং বিমিশ্র। মন্ুষ্যেতর__পশুজাতির কোন স্বপ্ন সম্ভব কি না, 
এ সন্বন্ধেও ক্রয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তে 
পৌছেছিলেন। 

স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের আলোচন! প্রাসঙ্গিক মাত্র। অবচেতন- 


# “Jt should be mentioned thet young children often have more 
complex and obscure dreams, while, on the other hand, adults, in 
certain circumstances, often have dreams of a simple and infantile 
character." ৩ 

Foot-note, P. 215, ( Freud ) 
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রাজ্যের অবতারণা করুতে হচ্ছে__শিশু-চেতনার বিশ্লেষণের 
ব্যাপারে । আর, শিশু নিয়ে কারবার করেন শিক্ষক । অগ্রগতিশীল 
মানবজাতির পক্ষে যে নূতন নূতন পরিবেশ তৈরী হচ্ছে, শিক্ষা যে- 
ভাবে শিশু-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, তাতে শিক্ষককে ফ্রয়েডের মত 
খানিকট। পাগল হ'তে হবে; তার “নোট্‌”বইতে থাক্বে_অনেক 
উদীয়মান জীবনের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস__-অনেক রোগ এবং অনেক 
চিকিৎসা । শিক্ষককে হ'তে হবে বড় দরের চিকিৎসক। এ গুরু- 
দায়িত্ব উপেক্ষার জিনিস নয়। 


? দেহ-বন্্ 


চেতন ও অবচেতন মনের আধার মানব-দেহ। দেহ যন্ত্রবিশেষ, 
কিন্তু অন্য যন্ত্রের মত নয়। অন্য যন্ত্রের যেমন খোরাক দরকার; 
মানব-দেহ-যন্ত্রের দরকার । তবে, এ যন্ত্র অনেক বেশী জটিল। 
ন্নায়ুতন্ত্র এর ধারক ও নিয়ামক। জীবন-প্রবাহ রক্ষার জন্যে এ 
যন্ত্রের শ্বাস, জীর্ণ করবার শক্তি, জীর্ণ-দ্রব্য থেকে রসায়ন, অর্থাৎ 
শক্তি-সঞ্চার, রক্ত-সঞ্চালন প্রয়োজন । অন্য যন্ত্রের হাঁস-বৃদ্ধি নেই ; 
মানব-দেহ-যন্ত্ের বৃদ্ধি একটি অপূর্ব ঘটনা। শিশুর দেহের পুষ্টি ও 
বৃদ্ধি, যৌবন-সঞ্চার ও ওজোগুণ মানবেতর পতৃঙ্গে নেই। বৃদ্ধির 
কাল মানুষের সব চাইতে বেশী, কেনন। তার প্রয়োজনও বেশী। 

মানুষের স্নায়-তন্ত্রে অফুরন্ত পরিবর্তন সম্ভব। আবেষ্টনের 
প্রতিক্রিয়া নানাবিধ । দেহ-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার 
বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই বিভিন্নতা অত্যন্ত সূন্ম। টেলিগ্রাফ 
বা টেলিফোনের সঙ্গে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের তুলনা করা চলে। 
দেহের সমস্ত অংশ থেকে বার্তা পৌছে। যে কোন ইন্দ্রিয় থেকে 
খবর যায়। যেখানে খবরটা গুরুতর রকমের নয়, সেখানে মস্তিক্ষের 
অর্থাৎ হেড্‌-অফিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ দরকার হয় না। 
হেড -অফিসের কাজ, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সঙ্গতি-বিধান। এই 
ম্মুব্যবস্থার গোড়াকার কথা বুঝতে হ্‌’ লে স্সায়ুতন্ত্রকে তিন দিক্‌ থেকে 
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বিচার করতে হবে। এই তিনটিকে ইংরেজিতে বলা হয়_ 
Peripheral Nervous system, the Central nervous 
system এবং the Autonomic system. 

সমগ্র স্নায়ু-তন্তরের পরিধি যেখানে বিবেচিত হয়, সেই দিকে 
আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত প্রথমে । ইংরেজিতে একে 
বলা হয় periphery বা বহিঃস্থ স্নায়-বন্ধনী। সমগ্র দেহে অসংখ্য 
স্নীয়ুকোষ (০2115) আছে। এদের যোগাযোগে দৈহিক ও 
মানসিক সব ক্রিয়া! সম্পন্ন হয়। বহির্জগতের যত-কিছু সাড়া, স্নায়ুর 
সাহায্যে পরিব্যাপ্ত ও. পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি যে-সব বস্তু 
গ্রহণ করে__সীয়ু তাদের অনুভুতি বা সংবেদনের পরিবাহক । দর্শন, 
অবণ, আভ্রাণ, স্বাদ-গ্রহণ এবং স্পর্শ যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহ্বা এবং ত্বক্-এর মাধ্যমে স্নায়ুরই ক্রিয়া। যে স্নায়ু-প্ররাহ কোন 
বস্তুর দর্শনে চক্ষুরিক্দ্িয় থেকে মস্তিষ্কে পৌছায় তাকে অন্তর্মু্খ 
(afferent) ক্সায়ু বা নার্ভ বলা হয়। ঠিক তেম্নি, কাণ, জিহ্বা, 
নাসিক! ও চর্ম__যে-সব ন্সায়ুকে ক্রিয়াশীল ক'রে তোলে এবং মস্তিকে 
সংবাদ পৌছিয়ে সংবেদন স্থষ্টি করে, সে-সব স্বায়ু অস্তমুখ। এই 
সব স্নায়ুর অপর নাম 5605075,__ অর্থাৎ সংবেদক স্নায়ু। আবার, 
ঠিক বিপরীত ক্রিয়া যে-সব স্লায়ুর দ্বারা ঘটে, অর্থাৎ যেগুলি 
মস্তিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ঘাটে ঘাটে স্ায়ু-কোষগুলিকে সক্রিয় 
ক'রে তোলে এবং যার ফলে মানুষ দৈহিক বা মানসিক কর্ম-চাঞ্চল্য 
প্রদর্শন করে, তাদেরকে বলা হয় সংবাহক বা Efferen নার্ভ ৷ 
এদের কাজ মস্তিদ্ধের আদেশ বা সন্দেশ-বাহন। তাই এগুলোর 
ইংরেজি নাম 70060 967৮০, অর্থাৎ ক্রিয়াত্বক স্নায়ু । এরা 


0 
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বহিমূর্থ। উভয় শ্রেণীর স্নায়ুর স্বাতন্থ্য অক্ষর থাকে । এক শ্রেনীর 
স্নায়ু অন্য শ্রেণীর কাছে প্রতিঘাত জন্মায় না। 

অন্তমুখ স্নায়ুকে সংগ্রাহক (0২০০০9০০:) এ আখ্যাও দেওয়া 
যায়। এর কারণ, চক্ষুরিক্দ্িয়ের মাধ্যমে যে স্বায়-মগ্ুলী ক্রিয়াশীল 
হয়__তারা শুধু দর্শনান্ুভূতিই জন্মায়, শ্রবণ-ক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের 


পথ রুদ্ধ। তেমনি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে স্নায়ু-মণ্ডলী ক্রিয়াশীল 


হয়, তারা শুধু অবণানুভূতিই স্থষ্টি করে, দর্শন-ক্রিয়ার ব্যাপারে 
তাদের পথ রুদ্ধ। সব ইন্দ্রিয়ের বেলায় একই কথা। কেবল 
কতকগুলি ব্যাপারে__কোন কোন শ্রেণীর দৈহিক বৃত্তি স্পষ্টতঃ এ 
সব ইন্দ্িয়ের সীমানার বাইরে । ক্ষুধা, “তৃষ্ণা, ব্যথা-বোধ__-দৈহিক 
বৃত্তি ছাড়া কিছু নয়; এরাও এক প্রকার অন্তমু স্নায়ুর ক্রিয়ার 
আভ্যান্তর প্রকাশ ৷ কিন্ত এরা কোন বিশিষ্ট ইন্ড্রিয়ের অনুগত নয়। 

কোন জিনিস যখন আমরা হাত দিয়ে ধরি-_অথবা পা দিয়ে 
ঠেলে ফেলি, তখন স্নায়ুর ক্রিয়া কি ভাবে হয়, আলোচনা করা যাক্‌। 
হাতের বা পায়ের পেশীগুলি তখন ক্রিয়াশীল হয়। সংবাহক বা 
ক্ৰিয়াক স্বায় এই পেশীগুলিকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু প্রেরণার 
উৎস আছে মস্তিক্ষে। এই প্রেরণা, এই স্নায়ুর সক্রিয়তা, এই 
পেশীগুলির উত্তেজনা__ আমাদের বাইরের অনুভূতির অগোচরে 
সম্পাদিত হয়। এই আভ্যন্তর ঘটনাগুলি পরম্পরা-ত্রমে ঘটে 
যাচ্ছে বলে--আমরা হাত বা পা চালাই। সুতরাং এই পেশী 
অথবা স্নায়ুগুলিকে ইংরেজিতে বলা হয় ০65০৮০:৯ বা সম্পীদ্রন-ধর্মী 
পেশী। এরা বহির্জগতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করে! 

যে-ভাবেই হোক্‌, স্নায়ুর কর্মক্ষেত্রের মৌলিক ভিত্তি_স্াযুকোষ। 
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পণ্ডিতের! এর নাম দিয়েছেন, ইংরেজিতে, 2৪৪:০০৪। এক একটি 
সাযুকোবের র্যাস সুবন্মাতিসুন্ম ; কিন্ত দৈর্ঘ্য নানা প্রকারের । 
প্রতিটি স্লায়ুকোষে তিনটি ভাগ আছে । এদের ইংরেজি নাম, যথাক্রমে, 
cell body, axone এবং dendrite | বাংলায় এদের নামকরণ 
কর্তে গেলে বলা যায়, স্নায়ুকোষ, স্নায়ু-অক্ষ এবং স্না-তন্তু । স্নাযৃক্ষ 
বেশ দীর্ এমন কি, কয়েক ফুট্‌। তন্তগুলি হৃস্বাকার অনেকটা! 
গাছের ডাল-পালার মত। এরা নিতান্ত সরু, প্রায় চুলের মত। 
এই রকমের অসংখ্য স্নায়ুকোষ দিয়ে মানব-দেহ গঠিত। মস্ভিক্ষের 
দিকে-_অথবা মন্তি্ষ থেকে যত-কিছু ভাব ব! ক্রিয়া-স্পন্দন ঘটে, 
তার অবলম্বন__-এই ন্ায়ুওকাবগুলি। প্রতি স্নায়-কোষে ভাব বা 
ক্রিয়ার অর্থাৎ বার্তার ষ্টেশন। এরা যেন টেলিগ্রাফের ষ্টেশন । 
অদ্ভুত এদের যোগাযোগ । 
সনায়ু-তন্তুর কাজ ভাব ও ক্রিয়ার পরিবাহন। পরিবাহনের পূর্বে 
তারা ভাব ও সংবাদ গ্রহণ করে। পরিবাহিত ভাব ও সংবাদ 
(বা সংবেদন ) অন্য স্সায়ু-কোবে পৌছিয়ে দেয়। অন্ত স্নায়ুকোষের 
সবাবৃক্ষ__ অর্থাৎ স্নায়ুকোষের অক্ষ-রেখায় পৌছিয়ে দেয় ; সেইখানেই 
তার সংযোগ-স্থল। এই সংযোগ-স্থানের ইংরেজি নাম Synapse | 
সুতরাং একটি স্থায়ুঃকোবের একদিকে স্সাযক্ষ-বাহিত সংবাদ বা 
ভাবের স্পর্শ, অন্যদিকে তন্ত-বাহিত প্রসার (বিস্তৃতি) Synapse 
অর্থাৎ সংযোগ-স্থল পর্যন্ত । 550475০-গুলি রক্ষী বা প্রহরীর কাজ 
করে। তারা ছুই শ্রেণীর স্নায়ুর ( সংবেদক ও ক্রিয়াবক__96790: 
ও motor nerves) পথ-সথণরে দিগূভ্রম দূর ক'রে দেয়। এই 
রক্ষিদল মানুষের স্নায়বিক ক্রি ক্রিয়া-সমূহকে নিগড়ে বেঁধে রাঁখে ৷ 
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ন্তায়-শাস্ত্রের কার্য-কারণের সম্পর্কের মত আমাদের দৈহিক ও 
মানসিক ব্যাপারে 5>R, (অর্থাৎ উত্তেজক৯ অভ্যাস) স্নায়ু 
তন্ত্রের ব্যাপার। কতকগুলি বিষয়ে এই সকল দৈহিক ক্রিয়া 
(অর্থাৎ অভ্যাস) অনেকটা মস্তি দ্-নিরপেক্ষ । আমাদের নাকে 
কোন-কিছু উত্তেজক কারণ ঘট্লে হাচি আসে । হঠাৎ আলো 
দেখলে চোখ মিট্‌-মিট্‌ করে। এ রকমটা হয় এই জন্যে-_যে হাচি 
অথবা চোখের চাউনিতে__-সংবেদক ও ক্রিয়াত্মক স্নায়ুর গতি-পথ 
আমাদের জন্মের পর থেকে একই ভাবে চল্তে চল্তে__বেশ বাঁধা- 
ধরা (mechanical) হ'য়ে গেছে। বিশেবজ্ঞগণ তাই এই 
রকমের স্নায়বিক ক্রিয়ার ইংরেজিতে নামর্ণদয়েছেন reflex action | 
আমরা এর নাম দিতে পারি “যান্ত্রিক ক্রিয়া” । এই রকম স্নায়বিক 
ক্রিয়ায় সংবেদক স্গায়ু থেকে ক্রিয়াত্মক স্নায়ুর দিকে প্রস্থত গতি- 
পথকে বলা যায়-যান্ত্রিক ক্রিয়ার বৃত্তাংশ, (Reflex arc) 
আমাদের কাসি, হাচি, চোখের চাউনি, শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস ছাড়ার 
অভ্যাসগুলি যান্ত্রিক ক্রিয়ার পর্যায়-ভুক্ত | যে-সব ক্রিয়া এ সকলের 
চাইতে জটিল, যেখানে বহু-সংখ্যক স্সায়ুকোষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা 
প্রয়োজন, সেখানে মস্তিষ্কের - প্রাধান্য । সেখানে যান্রিকতার 
আধিপত্য নাই বল্লেও চলে। সেখানে ন্নায়ুক্রিয়ার গতি-পথ 
দীর্ঘতর | 

কেন্দ্রীয় স্নাযুবন্ধনীর (central nervous system) দু'টি 
অংশ; স্ুযুয্না কাণ্ড (581 ০010) এবং মস্তি (01810) 1 
মেরুদণ্ডের মধ্যে নুযুন্না-কাণ্ডের অবস্থিতি। এই দীর্ঘ সুরঙ্গ-পথে 
বহু স্নায়ুর বাণ্ডিল আছে। এর কাজ ছু'টি। প্রথমতঃ, চক্ষুরাদি 
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ইন্দ্রিয় থেকে যে সব প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সুযুয়া-কাণ্ড সেই 
প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত ও সক্রিয় ক'রে তোলে । এই সুড়ঙ্র-পথে 
একত্রিশ জোড়া সংবেদক ও সংবাহক স্নায়ু আছে; অন্তমূ্খ ও 
বহিযুখ স্নায়ুর সংযোগ-স্থল এখানেই । দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্ক থেকে 
অন্য অঙ্গে, ও অন্য অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে ভাব ও বার্তা চলাচলের এই; 
সুড়ঙ্গ-পথটিই প্রশস্ত । বেতার-বার্তার ঢেউ যেমন “রিলে” করা! 
হয় কোন বিশেষ কেন্দ্রে, তেমনি দেহের অন্য অঙ্গ থেকে যখন 
মস্তিষ্কে কোন ভাব বা বার্তা পৌছে, তখন মস্তি তাকে পাঠিয়ে দেয় 
সুযুয়না-কাণ্ডের অন্তর্গত স্নায়ুকোষগুলিতে, তখন সেখান থেকে 
আবার তা সম্পাদন-ধর্মী পেলী-গুলিতে সঞ্চারিত হয়। এমনি ক'রে 
মস্তিষ্কের সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভবপর হয়। 

এই স্ুুক্না-কাণ্ডের মধ্যস্থতার ফলে চর্ম ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 
থেকে ভাব ও আবেগের চলাচল ঘটে । আমাদের বসা, চলা, - 
দৌড়ান, চর্কা-কাটা, সাইকেল-চড়া, প্রভৃতি অভ্যাস-গত যন্্র-ধর্মী 
ক্রিয়া-কলাপে স্ুধুক্না-কাণ্ডের বিশেষ আধিপত্য। স্থুতরাং 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই 501] ০০7 বা 
সুযুয়া-কাণ্ডের জন্যেই সাধিত হয় । 

এবার আস্ছে মস্তিষ্কের কথা । কেন্দ্রীয় স্নায়ু-কাণ্ডের প্রধান 
অবলম্বন মস্তিক। অস্থিময় আধারের মধ্যে ওর অবস্থিতি । 
আঁধারের নিম্নাংশ ফাকা । ওর মধ্য দিয়ে মস্তি, অর্থাৎ তার 
সার-ভাগ, স্ুযুয়া-কাণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছে। মস্তিক্ষের ( সোজা 
কথায়, মাথার ঘিলুর) চারটি অংশ; ইংরেজিতে--একের নাম, 
যথাক্রমে cerebrum ( উত্বভাগ বা বৃহৎ মস্তি), mid-brain 
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(মধ্যভাগ), cerebellum ( পশ্চাৎ-ভাগ বা ক্ষুদ্র মত্তি্ক ), 
thalamus সহ medulla 0blongota ( সুযয়া-কাণ্ডের যোজক )। 
সমগ্র দেহযন্তের মধ্যে স্নায়ুর যত রকমের ক্রিয়া বা চলাচল আছে, 
মস্তি (brain) সে সকলের ব্যবস্থাপন-কেন্দ্র; এতে মানুষের 
সব রকম ভাব, চিন্তা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃহৎ মস্তিক্ষের দু’টি 
বৃহৎ ভাগ আছে; দুই ভাগেরই ওপরে শ্বেতবর্ণের পরদ| আছে। 
এই পরদাকে ইংরেজিতে বলে cerebral ০০: (বৃহৎ মস্তিফের 
কায়াবরক )। স্বায়ুকেন্দ্রগুলি এই ভারী পরদার মধ্যে অবস্থিত ; 
মানুষের মনন-ধর্মের প্রধান আশ্রয়-স্থল এখানে। দুই অংশে 
বিচ্ছিন্ন এই বৃহৎ-মস্তিষ্ধে_বৃহৎ রাজ্যের অংশের মত অনেকগুলি 
অংশ আছে। ইংরেজি নাম 1০৮2; প্রতি অংশ এক এক ধরণের 
চিন্তা বা কাজের আধার-ভূমি । কোন অংশ শ্রবণ-ক্রিয়ার আধার; 
কোনটি দর্শনেন্দ্রিয়ের চালন-কেন্দ্র; কোনটিতে ভ্রাণ-শক্তি, 
কোনটিতে বাক্‌-শক্তি আশ্রিত হয়। দীর্ঘকালের সাধন! ও 
গবেষণার পর এই তত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। যদিও মস্তিষ্কের এক 
একটি অংশে দর্শন, শ্রবণ, আস্রাণ প্রভৃতি ইন্দরিয়-বৃদ্তির মূল শক্তি 
নিহিত, তবুও cerebrum বা বৃহৎ মস্তিদ্কের একট! সামগ্রিক 
অস্তিত্ব আছে, যার ফলে পৃথক্‌ ক্রিয়া ও অন্থুভূতির একীকরণ 
সম্ভবপর হয়। একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন,_ “The several 
parts co-operate and the entire system works as a 


». ৯ বৃহৎ মস্তিষ্কের কৌন অংশে কোন বিকৃতি ঘট্‌লে, তাঁর 
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ফল সমগ্র মস্তিদ্ধকে, তথা সমগ্র স্নায়-মণ্ডলীতে দেখা দেয়। বৃহৎ 
মস্তিষ্কের আবরক আধারটি মনের উচুদরের শক্তিগুলির ক্ষেত্র; 
midbrain বা মধ্যাংশ শুধু মান্ুবের চলা-ফেরাকেই নিয়ন্ত্রিত 
করে। Cerebellum বা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের প্রধান কাজ মান্গুবের 
দেহকে খাড়া রাখা ও ভার-কেন্দ্র ঠিক রাখা । এই অংশের ব্যত্যয় 
ঘটলে হাটা-চল বন্ধ হয়ে যাঁয়। এর নিম্স্থিত 1:8157509 ভাগটি 
স্নায়ুক্রিয়ার উত্বগিতির ষ্টেশন । আমাদের সব রকমের অনুভূতি 
এ ষ্টেশন দিয়ে চলা-ফেরা করে। অনেকে মনে করেন, আমাদের 
সমস্ত স্বভাব-জাত সংস্কার ও ভাব-রাশিকে নিয়ন্ত্রিত করে এ 
Thalamus-নামক অংশটি । এর নীচে আছে একটি যোজক, যা 
ছুই মহাদেশকে সংযোজিত করে। এক মহাদেশ মস্তিফ, আর এক 
মহাদেশ সুবুক্লা-কাও্ড (Spinal cord) 

কালীতন্ত্রের টাকাকার তার গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন,_ “বহু 
বহু তন্তে লিখিত আছে যে, শরীরস্থ কুগুলিনী নায়ী শক্তি হইতে 
সাণবায়ু সঞ্জাত হইয়াছে। তন্তরকারগণ সেই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে বায়ু 
এবং অগ্নির সু্মাংশ বিদ্যুন্ময় পদার্থ বলিয়া কীর্তন করেন। সেই 
শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া এই 
তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য, কি আন্তরিক যন্ত্রে 
কার্য, শরীরস্থ যাবতীয় কার্ধেরই প্রবর্তিকা হইয়াছেন। অন্তরে 
ব্ণিত আছে যে, অসংখ্য শুন্য কিংবা বারুবাহিনী ধমনী মেরুদণ্ড 
সংলগ্ন । তাহার মধ্যে জ্ঞানশক্তিবাহিনী ইচ্ছাশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়া- 
শক্তিবাহিনী এই তিনটি নাড়ী প্রধানা। সেই সমস্ত ধমনী-মার্গে 
বিছুঃন্ময় ুস্ক বায়ু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি শরীরে এবং 
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শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। কোন কোন শীারীরতত্ববিৎ 
মহাত্মা বলিয়া থাকেন যে, মেরুদণ্ডের ছুই পার্শ্বে জ্ঞানশক্তি-বাহিনী ও 
ক্রিয়াশক্তিবাহিনী যে শিরা আছে, শরীর ছেদন করিলেই তাহা স্পষ্ট: 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অপরাপর শারীরতত্ববিদ্‌ মহাত্মার! “বলিয়া 
থাকেন যৈ, মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরিভাগ যাবৎ যে একটি শিরা 
সংযুক্ত আছে, তাহা ছেদন করিলেই রক্তের সঞ্চালন রহিত হইয়া 
যায়। ইহাতেই অনুমান হয় যে, এ ধমনী দ্বারাই হৃদয়ে রক্তসঞ্চালনী 
শক্তি সংযোজিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারাই স্পষ্ট 
অনুমিত হয় যে, মেরুদপ্ডাঞ্রিত যাবতীয় ধমনীর মধ্যস্থিতা যে সকল 
বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসাদি যে সমস্ত বাহাক্রিয়া 
লক্ষিত হয়, তাহাই শরীরস্থ মূল বায়ু।” ষট্-চক্রভেদের নিগুঢ় 
অধ্যাত্ম-তত্বে কিংবা প্রাচ্য শারীর-শাস্তরের সুক্ধ বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হ'লে, 
আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের সমস্ত মনন-ক্রিয়ার আধার 
মেরুদণ্ডাশ্ররী ধমনী-গুলিতে । “ধমনী” কথাটি এখানে ব্যাপক। 
স্বায়ুতত্ব আলোচনায় সুশ্ৰুত এবং তার টাকাকার ডল্লনাচার্য 
লিখেছেন, মানব-দেহে ন্সাযুমর্ম” ২৭টি। তার হিসাব এই ৪৪টি 
আখ্য, ২টি বিটপ, ২টি কক্ষধর, ৪টি কৃর্, ৪টি কৃর্চশিরা, ১টি বস্তি, 
৪টি ক্ষিপ্র, ২টি অংস, ২__বিধুর, এবং ২টি উৎক্ষেপ। এই নামকরণ 
বিন্ময়াবহ। প্রতিটি “সংজ্ঞার” ভেতরে- প্রজ্ঞার গভীরতা এবং 
অনুশীলনের ব্যাপকতা।। গোটাকয়েক ইংরেজি নাম দিয়ে আমরা 
স্ায়ু-তত্বের সব দিক্‌ প্রকাশ কর্তে পারি না। গভীরে ডুবতে গেলে 
আমাদের অধ্যয়নের বিষয় হবে,__নাড়ী-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্রের 
, শারীর-স্থান; তন্ত্রের * দেহ-প্রসঙ্গ, যট্‌-চক্তভেদের রহস্ত-লোক। 
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সত্যিকারের শিক্ষক হবেন যিনি, তাকে জান্তে হবে এসব । জান্তে 
হবে এই জন্যে যে মানব-শিশু-_-এক-একটি শক্তির কেন্দ্র। এই 
শক্তি-বিষয়ে তাকে উদ্বোধিত কর্তে হবে_কতক তার জ্ঞাতসারে, 
কতক তার অজ্ঞাতসারে । 

এখন আমরা আলোচনা কর্তে পারি_ ন্নায়ুতন্তরের তৃতীয় ভাগ, 
অর্থাৎ autonomic system বা স্বনিয়ন্ত্রিত আায়ুসংস্থ।। এই 
স্নাযুগুলি দেহের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের নিয়ামক ; দেহীর মনের 
ওপর এদের প্রভাব অল্প-__মস্তিক্ধের তুলনায়। রক্তসঞ্চালন, 
পরিপাক-ক্রিয়া এবং ৪1৭৭ বা গ্রন্থিগুলির কাজ এই শ্রেণীর স্নায়ুর 
কর্মক্ষেত্র । মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে এই স্সায়ুগুলি অবস্থিত ; এদের 
তন্তগুলি সর্বদেহে বিস্তৃত । 

সুশ্ৰুত মৰ্মগ্রন্থির যে-সব নাম দিয়েছেন, ইংরেজি ভাষায় অতগুলি 
নাম পাই না। মোটামুটি যে-সব গ্রন্থি বা £1৭-এর নাম প্রচলিত, 
নীচে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল । 

Gland বা গ্রন্থি হ'তে রস-ক্ষরণ হয়। গ্রন্থি ছু শ্রেণীর। 
কতকগুলিতে রস-ক্ষরণের নালী বা পথ আছে । কতকগুলিতে নেই। 
অশ্রু-বহা নালী, ঘর্ম-বহা নালী, জিহ্ব।-রস বা লালা-ভ্রাবের নালী 
দিয়ে আমরা এক শ্রেণীর ৪1৭ বা ন্সায়ু-গ্রন্থির পরিচয় পাই । নালী- 
বিহীন গ্রন্থি থেকেও রস-সঞ্চার হয়; এরা নাকি রক্তস্রোতে 
hormone-নামক পদার্থ ঢেলে দেয়। এরা দেহীর গতি ও স্থিতি 
নিয়মিত করে, আর দেহীর সমস্ত emotion বা মনের ভাবকে 
প্রভাবান্বিত করে। আমরা দেখতে পাই, ভয় ও ভাবনা হ’লে 
মুখ শুকিয়ে যায়। জিহ্বার ৪121dগুলি তখন তাদের ক্রিয়া বন্ধ 
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করে। ক্রোধ বা ছুর্ভাবনা উপস্থিত হ'লে--পাঁচক-রস-ক্ষরণ ব্যাহত 
হয়; অর্থাৎ পাকাশয়ের গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় হয়। আবার, চিন্তে প্রফুল্লতা 
এলে কিংবা বন্ধু-সংসর্গে আনন্দের উদয় হ’লে পাঁচক-রস-ক্রিয়া সহজ 
ও স্বাভাবিক হয়। তখন বুঝতে হবে, পাকাশয়ের ৪1a ঠিক-মত 
কাজ কচ্ছে। 

Endocrine £18179-কে, আংশিক ভাবে, কুণ্ডলিনী শক্তি বলা 
যেতে পারে। মানুষের সমস্ত রকমের ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির ওপর 
এই 81810 বা গ্রন্থির প্রভাব । বিশেবজ্কগণ এই &1970-গুলিকে 


" চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ।--(১) Thyroid, (২) Pituitary, 


(৩) Suprarenal, এবং (8) Gonad। এই গ্রন্থগুলির ক্রিয়ার 
আধিক্য কিংবা হাস ঘটুলে-_দেহীর সমগ্র জীবনের ওপর তার ফল 
ফলে। শুধু দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি নয়, দেহীর প্রকৃতি ও চরিত্রেরও 
তাতে পরিবর্তন ঘটে । 

(১) 1005791৫-গ্রন্থি মানুষের কাধের নীচে গল-নালীর কাছে 
থাকে। এর থেকে [50510 নামে পদার্থ বের হয়। তা সর্ব 
শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তার মূল উপাদান i০৭i॥e-_আইওডীন। 
ব্যাধির প্রকোপে--এই গ্রন্থি নষ্ট হ'লে মানুষের কর্মোদ্যম, কর্মশক্তি 
এমন কি বুদ্ধি-বৃত্তিও বিনষ্ট হয়। কথায় কথায় ভুল হয়; কোন 
কিছুতেই চিত্ত নিবিষ্ট হয় না। শৈশবে এই গ্রন্থি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত 
হ’লে-শিশুর শারীর ও মানস বিকাশে ঘোরতর বাধা জন্মে। 
আবার, এই গ্রন্থির ক্রিয়ার আধিক্যে শিশু কারণে-অকারণে খুসী 
হয়, ভীত হয় এবং কোপন-স্বভাব হয়। চঞ্চল ও খিটখিটে মেজাজের 
হয়। এই গ্রন্থির আধিক্যে বালক বা শিশু অস্বাভাবিক রূপে লম্বা 
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হ'য়ে উঠে, কিংবা তার অঙ্গ-বিশেষ এরূপ বৃদ্ধি পায়। যে সব 
ছেলেমেয়ে কোন কিছু মনে রাখতে পারে না, যাদের বুদ্ধি-গুদ্ধি কম, 
বুঝতে হবে তাদের অধিকাংশেরই [5:০1 গ্রন্থির ক্রটি আছে। 
(২) 75115 গ্রন্থি মস্তিষ্কের নিয়ভাগে থাকে । শৈশবে 
যদি কারুর এই গ্রন্থি অধিক সক্রিয় হয়, তা"হলে প্রায় দেখা 
যায়, বয়োবৃদ্ধিকালে তার হাত, পা, মুখ খুব বড় হয়ে ওঠে, 
রাক্ষুসে ভাব হয়। কিন্ত অতিবৃদ্ধির ফল হয় বিষময় ; গ্রন্থির 
শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরমায়ুরও ক্ষয় হয়; অর্থাৎ 
অকাল-মৃত্যু ঘটে ।__-আবার, শৈশবে যদি “পিটুটারী”-গ্রন্থির সক্তিয়ত! 
মাত্রার নীচে থাকে, তা"হুলে মানুষ দৈত্য না হয়ে বেঁটে হয়। 
কিন্তু বেঁটে হলেও এ ধরণের মানুষ বুদ্ধি রাখে, সমাজে মিশতে 
পারে। ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় “মিজেট্‌” (midget)। 
এরা আর এক শ্রেণীর মানুষের চাইতে ভাল। তার! যেমন খর্ব, ' 
তেম্নি কদাকার, তেম্নি বুদ্ধিহীন। এখানে মানুষ বলতে_ 
বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী-_বাদ যাচ্ছে না। শিক্ষক ও 
শিক্ষিকার! যাদের নিয়ে কারবার করেন, তারা দৈত্যের জাত, 
না. বেঁটের জাত, তার! বুদ্ধিমান না বুদ্ধিহীন, তাদের ভবিষ্যৎ 
উজ্জল না অন্ধকার__আগে থেকে জান্তে পার্লে শিক্ষাদান 
‘ পদ্ধতির অনুকূল ব্যবস্থা ও অন্থশীলন কর্তে পারেন, কেননা 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ শিক্ষাদানের পূর্বে বিশেষ প্রয়োজন । 
মুত্রাশয়ের ওপরে যে স্বাযুগ্রন্থি আছে-_তা৷ থেকে “এড্রেনালিন্৮- 

নামক রস নির্গত হয়। দেহীর মনের সব রকম ক্রিয়ার সঙ্গে 
এই গ্রন্থির নিবিড় সংযোগ । এ জিনিসটিকে দেহ থেকে সরিয়ে 
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ফেল্লে মৃত্যু ঘটে অবিলম্বে । দুর্বলতা অত্যধিক হয়, দেহের 
স্বাভাবিক উত্তাপ অকস্মাৎ কমে যায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ 
শিথিল হ'তে থাকে । এই গ্রন্থির ক্রিয়ার মাত্রাধিক্য ঘটলে, 
পুরুষ তেজন্বী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়, আর স্ত্রীলোক পুরুযোচিত আকৃতি, 
প্রকৃতি, এমন কি কণ্ঠম্বরও পায় । 

এ বিষয়ে সর্বশেষ আলোচ্য স্সায়গ্রন্থি আমাদের জননেন্দ্রিয়ে । 
ইংরেজি নাম ৪০৷৭৭5। পুং ও ভ্ত্রী জননেক্দ্রিয়ের ফল যে মানব, 
আর মানবী, তা না বল্লেও চলে । কি দেহে, কি মনে_-এরা 
' যে পুথক্‌ জাত, তা শিশুকেও বোঝাতে হয় না। 

দেহ-যন্তের ক্রিয়ায় যথেষ্ট জটিলতা আছে; বড় সুক্্ম তার 
গতি-বিধি। তবে একটি মূল্যবান কথা এই, স্বায়ুগ্রন্থি কিংবা 
সুশ্রুতের ভাষায় মর্স-গ্রন্থি, পৃথক্‌ হয়েও এক। তার মানে, 
এদের ক্রিয়া অন্যনিরপেক্ষ নয়; পরস্পর সাপেক্ষ। একজন 
্রকৃতিস্থ পুরুষ বা নারীর দেহ-মনের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং 
প্রী_ ন্সাযুক্রিয়ার সামঞ্জস্তের ওপরে নির্ভর করে। যেখানে 
অসামপ্রস্ত, সেখানেই সৌষ্ঠবময় বিকাশের বিলোপ। স্থৃতরাং 
শিক্ষককে এ সম্পর্কে অবহিত হ'তে হবে । শিক্ষক মনের চিকিৎসক; 
কিন্ত তাকে, প্রয়োজন হ'লে, দেহের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে 
হবে। সময় বুঝে, এড্রেনালিন ও আইওডিনের প্রয়োগ, দরকার 
হ’লে থাইরয়েড, গ্রন্থির নূতন সংযোজন করিয়ে নিতে হবে 
তাকে__উপযুক্ত চিকিৎসকের ছারা__উপযুক্ত কালে। দেহ-যন্ত্রে 
প্রতিবিধানে শিক্ষককে রাষ্ট্র-যন্তরের অঙ্গীভূত হয়ে সচেতন এবং 
তৎপর হ’তে হবে__নৃতন মানব-সমাজের নব-বিধানে । 
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মানুষের বুদ্ধির তারতম্যের হিসেব করা৷ বরঞ্চ সহজ, কিন্ত 
বুদ্ধি” কথাটির সংজ্ঞা! দেওয়া কঠিন। ইংরেজিতে ‘Knowledge’ 
,এবং 415০0 দু'টি কথার অর্থ এক নয়। প্রথমটি খণ্ডিত 
তথ্যের জ্ঞান, পরেরটি সঞ্চিত এবং পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা ৷ বিভিন্ন 
পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ. খাইয়ে চল্তে পারে যে .মন,' 
তাকেই বল! যায় বুদ্ধিমানের মন। অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্‌ বলেন, 
বুদ্ধি মনের একচ্ছত্র অধিপতি । বিনেট সাহেব বলেন, বুদ্ধি 
হচ্ছে সেই সাধারণ জ্ঞান_যা মান্গুষকে কর্মে প্রেরণা দেয়, 
অবস্থার ওঠা-নামায় ভেঙ্গে পড়ে না, বিচারশক্তি স্থষ্টি করে এবং 
যুক্তির প্রাধান্য মেনে নেয়। টারুম্যান্‌ বলেন, যে লোক যত 
পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা কর্তে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্‌। 
থর্ণডাইক্‌ বুদ্ধির সংজ্ঞা-বিধান কর্তে গিয়ে বলেন,_ও জিনিসটি 
সত্যের প্রতিধ্বনি প্রতিক্রিয়। মাত্র। নান! মুনির নানা মত 
থাক্লেও_-একটি বিষয়ে সবাই একমত। নূতন নূতন পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হয়ে সমাধান কর্তে পারা ও সেই ভাবে চলা-_বুদ্ধির 
লক্ষণ। বুদ্ধি--একটি সমষ্টি-গত পদাৰ্থ,_ মানুষের জন্স-লন্ধ সম্পৎ। 
বুদ্ধি মানুষের মনের অতন্দ্র অবস্থা 1 

স্পীয়ারম্যান লিখেছেন, বুদ্ধি মনের রাজ! ; অর্থাৎ মনের অন্যান্য 
ধর্ম বুদ্ধির অধীন। সে হিসেবে থর্ণ ডাঁইকের মত বিপরীত। 


t 
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কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার সমষ্টিগত অবস্থানের নাম বুদ্ধি। 
সুতরাং সেখানে ক্ষমতার স্বৈরাচার । কোন ছেলে যদি ইতিহাসে 
পটু হয়, তাতে জোর ক'রে বলা যাবে না যে সে গণিত, 
রসায়ন বা সঙ্গীত-বিদ্যায় ওস্তাদ হবে। ধী-শক্তি এক ' বিষয়ে 
প্রখর হ’লে অন্য বিষয়েও তা প্রসারিত হয়, একথা থর্ণ ডাইক্‌ স্বীকার 
করেন ন!। রস্‌ (7২০৩5) সাহেব বলেন, “Knowledge is not 
something in the mind, but rather the mind itself. 


a ## Just as food does not remain something 


in the body, but becomes the body, so properly 


assimilated facts become the mind.” শরীরের ভিতরে 
খাদ্য-বস্তু খাগ্যরূপে থাকে না, জীর্ণ হয়ে রস-রক্ত হয়, তেমনি বহু 
বিষয় মনের পরিপাকশক্তিতে এক হয়ে “মন” গড়ে ওঠে । 

এই মনের সারভাগ Intellisence—বুদ্ধি, মেধা, ধীশক্তি। 
এ জিনিস ভগবানের দান। সব শিশুর, সব ছেলে-মেয়ের 
বুদ্ধি আছে; কারুর কম, কারুর বেশী। কি একটি ছেলে বা 
মেয়ে, কি একসাথে অনেকটি, যখন লেখা-পড়া শিখতে যায় 
স্কুলে, তখন শিক্ষকের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন হয় তার বা তাদের 
বুদ্ধি-শক্তির পরিমাপ করার, আগে থেকে বুঝ বার, যে ছেলেটি, 
কিংবা মেয়েটি, অথবা ছেলে-মেয়ের শ্রেণীটি কি প্রকার মানস 
উপাদানে গঠিত। ভবিষ্যৎ জীবনে কে কোন্‌ বিষয়ে বা কোন 
পথে তার ব্বভাব-নির্দিষ্ট ধী-শক্তিকে চালিত কর্বে--তা কিছু 


+ Educational Psychology ( Ross ) P. 221. 
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পরিমাণে বুঝতে পারা যায়, যদি আগে থেকে তার একটা 
পরিমিতি সম্ভবপর হয়। 

বিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স দেশের অধিবাসী মনোবিজ্ঞানবিদ আলফ্রেড্‌ 
বিনেট্‌ সর্বপ্রথমে বুদ্ধি-মাপের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন। প্যারি 
সহরের স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে ভাল ছেলে আর বোকা ছেলের পার্থক্য 
স্থির করার একটা কিছু প্রণালী আবিষ্কার করতে আদেশ করেন । 
কোন্‌ জাতীয় ছেলে সাধারণের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে বিশেষ 
শিক্ষার উপযোগী হ'তে পারে_-এই ছিল তার ওপর আরোপিত 
কার্ষভার। বিনেট্‌ দ্রেখেলেন-__-এই বিচার-ব্যাপারে একটা মাপ-' 
কাঠি দরকার। পরীক্ষা-গুহণ তিনি কর্বেন, স্থির হ'ল। এক 
বারের পরীক্ষায় কুলোবে না, তা-ও বোঝা গেল। বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ছেলেদের বুদ্ধিও বাড়তে থাকে, প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন, 
সাইমন্‌ সাহেবের সহযোগিতায় তিনি কতকগুলি গ্রশ্নমূলক পরীক্ষা 
প্রবর্তন কর্লেন। বয়সের অনুপাতে প্রশ্নগুলির গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির, 
কর্লেন। সাধারণ জ্ঞান কোন্‌ ছেলে বা মেয়ের কতখানি তারই 
পরীক্ষ।। বহু শিশু, বালক ও বালিকার পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে সেই 
প্রশ্নগুলির ইতর বিশেষ কর্লেন এবং বয়স অনুযায়ী প্রশ্নের মাপ- 
কাঠি ঠিক কর্লেন। প্রশ্নগুলির পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের পর যে 
মাপ-কাঠি স্থির হ’লে, তার নাম হয়েছে “বিনেট সাইমন্‌ 
মাপকাঠি ৷” ১৯০৫, ১৯০৮ এবং ১৯১১ সালে এই প্রণালীতে 
স্কুল-গামী ছাত্র-ছাত্রীগণের পঠন-যোগ্যতার পরিমাপ করা 
হয়। প্যারি সহরের বহু ছেলে-মেয়ে এইভাবে পরীক্ষিত 
হলো । £ 


বুদ্ধির পরিমাপ ১৩৩ 


“বিনেট্‌-সাইমন” প্রণালীর অনুসরণ, এর পর, নানা দেশে হ'তে 
লাগলো । ইংলণ্ডে সিরিল্‌ বাট, এবং মাকিন-মুলুকে গডার্ড সাহেব 
বুদ্ধির ওজনে লেগে গেলেন। তারা পূর্বোক্ত প্রণালীর কিছু কিছু 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করুলেন। এর পর মাকিন দেশের টার্ম্যান্‌ 
সাহেব আরও কিছু নূতনত্বের প্রয়োগ কর্লেন। তার নাম হ’ল 
প্্টান-ফোর্ড”-এর সংশোধনী পরীক্ষা । তিমি ৩ বছর থেকে ১০ 
বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক পরীক্ষা করলেন ৬ প্রকারে 
১২ বছরের ছেলে-মেয়েদের ৮ প্রকার, ১৪ বছরের ৬ প্রকার, প্রাপ্ত 
 বয়স্কের ৬ প্রকার, পূর্ণ বয়স্কের ৬ প্রকার পরীক্ষা-প্রণালী অন্ুস্থত 
হ’ল। ১১ বছরের এবং ১৩ বছরের ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়া 
হ’ল না, কেননা যৌন-বৃত্তির উন্মেষ এ ছুই সময়ে হয়। 

এ তত্বের অনেক খুঁটি-নাটি আছে। তাতে প্রবেশ কর্বার পূর্বে 
বালক-বালিক! এবং তরুণ-তরুণীদের বয়স নির্ধারণ্র রীতি আলোচনা 
করা দরকার। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ শিক্ষকগণ ছু'রকমে বয়স গণনা 
করেন। একটা! সত্যিকারের বয়স আর একটা মানস-শক্তি-উন্মেষের 
করিত বয়স। ‘কল্পিত’ না বলে “মানস” বলাই ভাল । ইংরেজী 
নাম যথাক্রমে, Chronological Age এবং Mental Ase! 
সংক্ষিপ্ত ইংরেজী নাম 0. A. এবং M. A.| একটি ছেলে বা 
মেয়ের ‘প্রকৃত’ বয়স যদি হয় ৯ বৎসর, তার ‘মানস’ বয়স-_-৯-এর 
কোঠায় না থেকে নীচে বা ওপরে যেতে পারে। বুদ্ধির “মান, 
প্রয়োগ কর্লে হয়ত দেখ! যাবে, তার মানস বয়স মাত্র ৬ বৎসর; 
অর্থাৎ তার বয়স অনুসারে বুদ্ধি প্রখর নয়। আবার, এর বিপরীতও 
হ'তে পারে। তার বয়স ৯ বৎসর, কিন্তু বুদ্ধি ১২ বছরের উপযোগী ৷ 
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বিনেট, বলেন, যদি পরীক্ষিত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬০ 
থেকে ৯ পর্যন্ত একই মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহ'লে বুঝতে 
হবে সেই বয়সের আন্মুপাতিক বুদ্ধির পরিমিতি নিভুর্ল হয়েছে । 
সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ‘মানস’ বয়স নির্ধারণের পদ্ধতি 
আবিষ্কার শিক্ষাজগতের একটি অভিনব এবং প্রয়োজনীয় লাভ । 
মানস’ বয়স ৭ বৎসর, অথচ প্রকৃত বয়স একটি ছেলের ৬ বৎসর, 
একটির ৭ বৎসর এবং আর একটির ৮ বৎসর,_এমন যদি হয়, 
তাহ'লে বোঝা যাবে, প্রথমটি খুব ভাল (ih), দ্বিতীয়টি 


মাঝারি অর্থাৎ সাধারণ (৪৮৪:৪8০ ), এবং তৃতীয়টি পশ্চাৎপদ ' 


(backward )| “মানস*বয়স এই তিনটি ছেলের এক ; তাহ’লে 
এদের পার্থক্য কোথায়? এদের বুদ্ধি-মানের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য 
পাওয়া যাবে, যদি আমরা প্রতিটি ছেলের ‘প্রকৃত’ বয়সের সমানুপাত 
(7২৪০০) তার ‘মানস’ বয়সের সঙ্গে নির্ণয় করি। একে বলা যায় 
বুদ্ধির আনুপাতিক ভাগফল (Intelligence Quotient)! 
ইংরেজিতে সঙ্কেতে বলা যায়__া. 3. ‘মানস’ বয়সকে ‘প্রকৃত’ বয়স 
দিয়ে ভাগ ক'রে ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ কর্ুলে_যে-কোন'ছেলে 


বা মেয়ের [. 3. বের হবে। যে ছেলের সত্যিকারের বয়স ৬ এবং 
মানস’ বয়স ৯ বৎসর, তারা, (3. হবে ১৫০। 


৩ 


El ৩০০ 
Ti AILS — =৫০ 
y নর ১৫০ | 
২ 

আবার 


মে ছেলের মানস’ বয়স ৯, এবং সত্যিকারের বয়স ১২ বৎসর, 
তার ]. . হবে ৭৫। 


EE) 
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৩ ২৫ 
3 
TY ৮৮৭৫ 
8 
আবার-_ এ 


যে ছেলের ‘প্রকৃত’ বয়স তার ‘মানস’ বয়সের সমান, তার 110), 
হবে ১০০। 
সুতরাং 


C. A. ১০০=[. 3. (আম্পাতিক ভাগফল)। 


M.A. 

টার্মান্‌ সাহেব একজন জার্মান্‌ পণ্ডিতের কাছ থেকে এই স্থত্রের 
সন্ধান পান। তার নাম ষ্টান (36200 )। 

কোন নির্দিষ্ট বয়সের ছেলেকে যদি ৬টি পরীক্ষার সম্মুখীন করা 
হয়, প্রতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে যদি ২ মাস যোগ দেওয়া হয় এবং 
অনুত্তীর্ণ হ’লে ২ মাস বিয়োগ দেওয়া যায়, তাহলে “মানস” বয়সের 
হিসাব অনেকটা নির্ভুল হয়। 1. 03. বের করতে হ’লে সত্যিকারের 
বয়স ১৬ ধরা হয়। কোন যুবক বয়সে ১৬র বেশী হলেও, তার প্রকৃত 
বয়স ১৬ই ধরা হবে। কেননা বহু পরীক্ষার ফলে অবধারিত হয়েছে, 
১৬ বছর বয়সের পর কোন ব্যক্তির জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ব৷ 
বৃদ্ধি হয় না। এর তাৎপর্য এই, শিশু ও কিশোরের ‘মানস’ বয়সের 
মূল্য যত, প্রাপ্ত বয়ক্ষের ‘মানস’ বয়সের মূল্য তত নয়। একই 
মানস’ বয়সের ছেলের বিভিন্ন I. 3. হ'তে পারে, আবার একই 
I. Q.র ছেলে বা মেয়ের প্রকৃত বয়স বিভিন্ন হ'তে পারে। 

্যান্ফোর্ডের বয়ঃ-পরিমিতিতে দেখা গেছে__ প্রতিটি পরীক্ষার 
উপযোগী বয়স ধরা হয়। ৩ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের 
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ধরা হয় প্রত্যেকের ২ মাস; ১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ৩ 
মাস; ১৪ বছরের ৪ মাস; প্রাপ্তবয়স্কের ৫ মাস এবং পূর্ণবয়স্কের 
৬ মাস। একটি ১২ বছর ২ মাসের ছেলে যদি দশ বছর বয়সের 
উপযোগী সমস্ত পরীক্ষায়, ১২ বছর বয়সের উপযোগী ৫টি পরীক্ষায় 
এবং ১৪ বছর বয়সের উপযোগী ২টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহ'লে 
বুঝতে হবে, তার “মানস” বয়স__১০ বছর +১৫ মাস -+৮ মাস, 
অর্থাৎ ১১ বছর, ১১ মাস। গড়পড়তায়__প্রাপ্তবয়স্কের “মানস, 
বয়স ১৬২ বছর এবং পূর্ণবয়স্কের ১৯২ বছর। নীচে কয়েকটি 
বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার উল্লেখ কর! গেল। 
(ক) -বিনেট্-স্কেল 

১1 ভিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে 

ক। নাক, চোখ, মুখ দেখানে। 

খ। ছুই সংখ্যার হিসাব, অর্থাৎ শতকিয়! বলা। 

গ। কোন ছবি থেকে বিভিন্ন দ্রব্য গুণে দেখানো । 

ঘ। নিজের উপাধি, ঘোষ, বোস্‌, চ্যাটার্জি ইত্যাদি বলা । 

ঙ। কোন একটি ছোট বাক্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কর! । 

২। পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্যে 

ক। দু'টি ওজনের শিলের তুলনা করা। 

খ। কোন একটি ত্রিভুজ বাঁ সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্রের অন্কন__ 

আদর্শ দেখে । 

গ। ছোট আয়তনের বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা। 

ঘ। ছু'টি ত্রিভুজ থেকে একটি ত্রিভুজ আঁকা ৷ 

| চারটি মুদ্রার গণনা। ; 


ঙ। 
চ। 
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আট-বছর বয়সের ছেলে বা মেয়ের জন্যে 
কোন ছবি থেকে বাদ-দেওয়া অংশের উল্লেখ কর! । 
২০ থেকে ১-_উল্টো৷ দিকে বল!। 
স্মরণ ক'রে কোন জিনিসের পার্থক্য দেখানো | ' 
পাচ-অক্কের সংখ্যা বল । 
তারিখ, মাস এবং সাল বল্তে পারা । 
খ। টারম্যানের ষ্ট্যানফোর্ড স্কেল 
তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে 
শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখানো ৷ 
পরিচিত বস্তুর নাম করা । 
ছবিতে অকা জিনিসের নাম করা এবং সংখ্যা বলা । 
৬ বা ৭ শব্দাংশ-সন্বলিত ইংরেজি কথার পুনরাবৃত্তি করা । 
নিজ পরিবার বা গোষ্ঠীর নাম করা। 
নিজে ছেলে না মেয়ে সে কথা বলা। 
পাঁচ-বছর বয়সের শিশুদের জন্যে 
ওজনের শিল মেপে বলা । 
রং-এর নাম করা। 
কোন্টা সুন্দর, কোন্টা কম বা! বেশী, তবা লা। 
উপযোগিতা বা ব্যবহার অনুসারে কোন জিনিসের সংজ্ঞ৷ 
নির্ণয় করা। 
২টি ত্রিভুজ এক সাথে ক'রে একটি আয়তক্ষেত্রে বানানে । 
তিনটি হুকুম চট্টপট তামিল করা ; যেমন, 
টেবিলে চাবি রাখা, দরজা বন্ধ করা 
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আর একখানা বই নিয়ে আসা। 
৩। আট বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্যে 
ক। মাঠ ও বল্‌ নিয়ে পরীক্ষা । 
খ। ২০ থেকে ১ উল্টো৷ গণা। 
গ। বিচার-বোধের পরিমাপ-_-যেমন, 
“তোমার কোন খেলার সাথী যদি ইচ্ছে না ক'রে হঠাৎ 
আঘাত দেয়, তাহ'লে তুমি কি কর্বে?” 
ঘ। বস্তুর তুলনা-বোধ (সমতা, অসমত নয় )। 
ঙ। অপ্রচলিত বা অব্যবহৃত দ্রব্যের সংজ্ঞ।-নির্ণয় । 
চ। শব্দ-জ্ঞান, অন্তত কুডিটি শব্দ জান! ৷ 
১৯১৬ সালে টার্ম্যানের ‘স্কেল’ প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৩৬ 
সালে তিনি আর একজন শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে মিলিত হয়ে__একটি 
পরিবধিত সংস্করণ প্রকাশিত করেন । 
মানুষের বুদ্ধির I. 3. টারম্যান (Ierman) ফেলেছেন 
নিয়রূপ ।__ 


১৪০ ও ত্রধ্ব -_ অসাধারণ প্রতিভাবান্‌। 
১২০ __ ১৪০ -__ প্ৰতিভাবান্‌। 

১১০ --১২০ _- সাধারণের কোঠার উধ্বে। 
৯০ -_ ১১০ -_- সাধারণ । 

দি ১ অন্পবুদ্ধি। 


৭০ _ ৮০ -- বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন । 
৭* এর নীচে _- একেবারে বুদ্ধিহীন। 
৫০_৭০ -_ বুদ্ধিহীনের ( একটু উচু স্তরের )। 
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২৫-৫০ __ একেবারে বুদ্ধিহীন 
»২৫শের নীচে প্রায় পাগলের পর্যায়ে । 
এই পরীক্ষিত তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ৯০১৯০ সাধারণ 


বা গড়ূ-পড়ূতা মানব-মানবীর 1. .। শতকরা প্রায় ১৪ জন 


অসাধারণ বুদ্ধিমানের কোঠায়, আবার বুদ্ধিহীনের কোঠায় সম- 
পরিমাণ 1. 0 অর্থাৎ ৮০৯০ । একদিকে ১২০-১৪০, আর 
ঠিক বিপরীত দিকে ৭০-৮০ । মোটের উপর দেখা যায়; প্রকৃতি- 


দেবী বুদ্ধির পরিবেশনে সমতা রক্ষ। করেন । 


উল্লিখিত পরীক্ষাগুলি সম্বন্ধে একটা আপত্তি শোনা যায়। 
অনেকে বলেছেন, ও পরীক্ষাগুলি শিক্ষিত বাড়ীঘর বাসী ভদ্রলোকদের 
ছেলে-মেয়েদের জন্যে । ও পরীক্ষাগুলি অনেকটা ভাবা-জ্ঞান ও 
ভাষাশিক্ষার পরিমাপক। সেই জন্যে মাকিন দেশের আর একজন 
শিক্ষাত্রতী অশিক্ষিতদের পরীক্ষার ব্যবস্থা কারেছেন। ও ৯! 
7769৮ অর্থাৎ ‘খ’-শ্রেণীর লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট । f 

এখন, পরীক্ষা যে-শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্যেই নিৰ্দিষ্ট হোক্‌ 
না কেন, যদি বোঝা যায়, কোন বালক বা বালিকার বুদ্ধির দৌড় 
একটা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম কর্বে না, তাহ'লে প্রশ্ন হ'তে পারে, 
তাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে বিশেষ কি ফল-লাভ হবে। কাউকে যদি 
বলা যায়__জন্ম থেকে নিরেট, বোকা তাহ'লে ভদ্রতার ত্রুটি হ'তে 


. পারে, কিন্তু সত্যের অপলাপ হয় না। কোন এক ব্যক্তির 1. 3. 


আগা-গোড়া প্রায় একই রকম থাকে ; বয়স বাড়লে বাড়ে না। 
এড্যাম্‌স্‌ সাহেব একটি ৬ বছর ৫ মাসের ছেলের পরীক্ষা ক'রে 
দেখেছেন, তার ‘মানস’ বয়স ১১ বছর ৭ মাস। তার) 1, 3. ছিল 
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১৮০৫। এক বছর পরে তাকে আবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, 
তার 1. 0._ ১৮২ । এ একটি অনন্যসাধারণ ব্যাপার । সাধারণতঃ 
দেখা যায়, 1. 3. বাড়ে না। অবশ্য পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা অনেকে 
করেছেন, এবং করা উচিতও শিক্ষকের পক্ষে । বারংবার, গৃহীত 
পরীক্ষার ফলাফলের সমতা! (০০51507) অনেক স্থলেই '৯ হ'তে 
দেখ! গেছে। এই সমতার যেখানে বৈলক্ষণ্য দেখা, গেছে, সেখানে 
পরাক্ষা-গ্রহণের মধ্যেই কোন ক্রটি হয়েছে, সিদ্ধান্ত কর্তে 
হবে। ৃ 
সাধারণ অবস্থায় কারুর “মানস” বয়স ১৬ বছরের পর বাড়ে 
'না। পুর্ণবয়স্কেরা হয়ত বিশ্বাসই কর্বে না যে, যখন তাদের বয়স 
১৬ বৎসর ছিল, তখনকার চেয়ে বুদ্ধি বাড়ে নি। কথা শু'নে হয়ত 
তারা হাস্বে। ব্যালার্ড সাহেব এক নূতন ধরণের বুদ্ধি-পরিমিতির 
প্রচেষ্টা আরন্ত করেন-_এই মনে ক'রে যে বয়স বাড়লে, আর কিছু 
না হোক্‌, যুক্তিপরায়ণতা৷ বাড়ে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলেরা 
যত ওপরের শ্রেণীতে উন্নীত হয়, ততই কমবুদ্ধির ছেলের! ঝরে 
পড়ে যায়। সুতরাং নান! বিরুদ্ধ মতবাদ সত্বেও উক্ত শিক্ষারথী প্রায় 
২০০০ ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি-পরিমা'পক পরীক্ষ। গ্রহণ ক'রেছেন। তাদের 
বয়সের ধাপ ছিল--১১ থেকে ১৮। তিনি দেখেছেন, কোন একটি 
নারীদের ট্রেনিং কলেজের পূর্ণবয়স্কের৷ একটি মাধ্যমিক স্কুলের ১৬ 
বছরের মেয়েদের চাইতে বেশী সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। 
আবার, স্কুলের মেয়েদেরও__১৫ বছরের যারা, তারা হয়ত সামান্য 


কিছু উন্নতির পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু ১৬ বছরের, বেশী বয়সের যারা, 
তারা কোন উন্নতির পরিচয় দেয় নি | 
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ব্যালার্ড সাহেব নিয়লিখিত তালিকাটি গেঁথেছেন। » 


২ ৭ লি 
করান হা তা] ৮1৮1৮ 1৯ 
উত্তীর্ণের 

১৩,১1১৪.৪ | ১৫-১ | ১৭.৪ ] ১৮-৫ 0১৮৯] ১৮৯ 
জনা « 


সান? 111- +৯+- 


এই তালিকায় দেখা যায়, ১৭ বছরে কোন উন্নতি নেই। পুরুষ আর 
মেয়েতে খুব তফাৎ দেখা যায় না। তবে পুরুষের বুদ্ধির তারতম্যের 
মাত্রা বেশী। অত্যন্ত উচু 1. 3. পাওয়া যায় পুরুষদের মধ্যে ৷ 
- আবার নিতান্ত গোবেট, বাঁ নিরেট, গোবরগণেশের সংখ্যা মেয়েদের 
চাইতে পুরুষের বেশী । রর 

অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্‌ বহু পরীক্ষার পর এক একটি নূতন তত্ব 
আবিষ্কার করেছেন। একটি বুদ্ধি-পরিমাপের দ্বি-শক্তি তত্ব ('[০- 
factor theory)! তিনি বলেন, প্রতি মান্থুবের মানস-শক্তির 
ছু'রকম উপাদান-_সাধারণ ও বিশেষ । যে-কোন শিশু; বালক, 
বালিকা, তরুণ ও তরুণীর স্বভাবজ এবং আবেষ্টন-গত বুদ্ধির 
পরিচায়ক একটি সাধারণ ধর্ম আছে, যার পরিবর্তন হয় না। কিন্ত 
বিশেষ ধর্মগুলি__পরিবর্তন-সাপেক্ষ । সঙ্গীতে দক্ষতা, গণিতে 
তৎপরতা কিংবা কথার প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য__-এগুলি বিশেষ 
শক্তি । একই ব্যন্তিতে এই গুণগুলির তারতম্য এবং পরিবর্তন 
সম্ভবপর। একই ব্যক্তির বিভিন্ন বুদ্ধিপরিচায়ক কাজ, কর্ম ও জ্ঞান 
পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত, কেননা সেই কাজ, কর্ম ও জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম 
একই । আবার, এক এক ধরণের কাজের এক একটি বিশেষ 

+ Ross—" Educational Psychology”  P. 232. 


১৪২ শিক্ষা-বিজ্ঞান 


ধর্ম আছে। স্পীয়ারম্যান্‌ একটিকে বলেছেন '$ factor, আর 
একটিকে নাম দিয়েছেন “5? factor | সুতরাং কোন এক ' 
ব্যক্তিতে ‘ও’ অনেক, %” মাত্র একটি । সুতরাং কোন ব্যক্তির 
বুদ্ধিপরীক্ষায় উত্তীরণ-মানের ২টি অংশ। একটি সাধারণ শক্তির 
মাতরান্গত, আর একটি সেই পরীক্ষিত বিষয়ে তার বিশেষ শক্তির 
মাত্রান্ুগত। এই সত্যটিকে অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্‌ বীজগণিতের 
সমীকরণ পদ্ধতিতে একটি অঙ্কে ফেলেছেন। 

এখানে এ, ৮১ 0, ও এ এক ব্যক্তির চারটি ক্ষমতার গ্যোতক। 
"ap, "bq, "ad, ৮০ ক্ষমতাগুলির সম্পর্ক-গ্োতক । ফরমূলাটি * 
এই _ ৮৪১ "bq—"aq x "bp=0 

রস্‌ (২০55) সাহেবের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করা 
আবশ্যক । তিনি লিখেছেন,__ 

“There are certain broad, well-established results 
of mental testing. Of these perhaps the most 
৪5067] is that there is some intellective quality 
Which can be tested, although it is not certain that 
this is identical with what the Ordinary man calls 
intelligence.” 

আমর! পরীক্ষ। কর্তে পারি intellective qualityর, কেননা 
intelligence কথাটি আরও ব্যাপক । কিন্তু যেমন পরীক্ষাই 
করি না কেন, কোন শিশু, বালক, বা তরুণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
নিঃসন্দিগ্ধ নির্দেশ বা নিশ্চিত অনুমান কর! কি সম্ভব ? এই রকমের 
পরীক্ষাতে চরিত্রের বা নীতি-বোধের পরীক্ষা হয় না। তথাপি 
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সমাজের কল্যাণ-কল্পে বিশেষজ্ঞগণ এই মনঃ-পরীক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট 
গবেষণা ও পরিশ্রম করেছেন এবং এখনও কচ্ছেন। 

এই সব পরীক্ষার এক ধাপ উঁচুতে আর এক রকমের পরীক্ষা 
আছে। সিভিল্-সাভিস্, সামরিক চাকুরী, ট্রেনিং-কলেজের 
প্রবেশ-পরীক্ষা উচুদরের জিনিস। প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন 
বাংলায় জামাই-ঠকানো প্রশ্ন ছাড়া পণ্ডিত-সমাজে নানা রকমের 
প্রশ্নোত্তরের কস্রত চল্তো। সমাজ-জীবনে বুদ্ধিজীবীর আদর 
সেকালেও ছিল, এ কালেও আছে । শিক্ষা-ব্যবসায়ীর পক্ষে 
দেশ কাল পাত্র বিবেচনা ক'রে প্রশ্ন-পঞ্জী গঠন করা প্রয়োজন । 
দেশের নূতন পরিস্থিতি এবং পরিবেশের উপযোগী প্রশ্ন-পঞ্জী নির্ধারণে 
বিশেবজ্ঞ ব্যতিরেকেও সর্বসাধারণের আগ্রহ আবশ্যক । 


মন-সংযোগ 
শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকধণ করা শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান ' 
কর্তব্য । এমন দেখা যায় প্রায়ই যে শিক্ষক তার শিক্ষণীয় বিষয় পরি- 
বেশন কচ্ছেন নিখু'ত-ভাবে, অথচ বিদ্যার্থীর শ্রেণীতে তার কোন উল্লেখ- 
যোগ্য ফল হচ্ছে না, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিচ্ছে না। এ 
ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ছেলেদের সহযোগিতা এবং সক্রিয়: 
মনোযোগের ওপর নির্ভর ক'রে যদি শিক্ষক তার পরিকল্পিত পাঠ- 
সুচীর কিয়দংশ মাত্র অগ্রসর হন, তাও ভাল । কিন্তু শিক্ষক সৌষ্ঠব, 
সুরুচি, যোগ্যতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে পাঠ সমাপ্ত ক'রে যদি দেখেন 
ছাত্রছাত্রীদের মনে কোন স্থায়ী দাগ বস্লো না, তাহ'লে তার 
পরিশ্রম বিফল হ’ল, বল্তে হবে। স্থুতরাং ছাত্রের বা ছাত্রীর 
মনোযোগ যে কৌশলেই হোক্‌ আকর্ষণ কর্তে হবে । 

“মনোযোগ” কথাটির একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। 
ও-জিনিসটি কোন একটি আশ্রয়কে ভিত্তি ক'রে রূপ নেয়, নিরাশ্রয় 
অথবা বিষয়-ব্যতিরিক্ত নয়। আরও সরল কথায় বলা যেতে পারে, 
কোন ব্যক্তি বিষর-বিশেবে মনঃ-সংযোগ করে। ব্যক্তির এখানে 
প্রাধান্য | 

কোন বড় এক ঘরে আলো জালিয়ে রাখলে আলোর নিকটবর্তী 
জিনিবগুলি স্পষ্ট দেখা যায়; দূরের গুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট দেখা 
যায়। চোখের দৃষ্টি কোন বস্তুতে নিবদ্ধ কর্লে স্পষ্টরপ দৃষ্টিপথে 
পড়ে। দুরের বস্তুতে দৃষ্টি ক্রমশঃ তিষ্যক্‌ বা বাকা হয়। আলোক- 
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চিত্রের ক্যামেরার সাহায্যেও তাই দেখি । মনের ক্ষেত্রেও এক কথা । 
যে ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা হয়, তার ধারণা স্পষ্ট ও উজ্জল হয়। 
যাতে মনের স্বল্প-সংযোগ, তার ধারণাও কম স্পষ্ট। আর যে 
বন্তগুলি প্রস্তুত মনের সীমানার প্রান্তভাগে আছে, তাদের ধারণাও 
প্রান্তীয়। রস্‌ সাহেব আর একটি উপমার উল্লেখ করেছেন । 
ধোয় বস্তুকে যদি অন্ুভূতি-আোতের মধ্যগত একটি জিনিস মনে করা 
যায়, তাহ'লে দেখা যাবে, যেখানে জআ্োতাবেগ মন্দীভূত হ'য়ে 
স্থিরপ্রার হয়েছে, সেখানেই ধ্যেয় বন্থটির স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়েছে। 
. সুতরাং মনোযোগ শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রাকে স্পষ্ট ও উজ্জল করে । 

আর একজন মনীষী বলেন, ‘মনোযোগ!’ স্বরূপতঃ একটি চলমান 
আবস্থ।॥ এক জিনিস থেকে আর এক জিনিসে এর গতি। এমন 
কি, একই বিষয়ে কিছু বেশী সময় মনঃ-সন্নিবেশ করলে দেখা যাবে, 
মন মিনিটে মিনিটে বিষয়টির বিভিন্ন দিক্‌কে আয়ত্ত করছে। বস্তু- 
মাত্রেরই জ্ঞান মনোযোগ-ক্ষেত্রের প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের দিকে ধাবমান 
হচ্ছে। আমাদের সমগ্র চেতনা-রাজ্য থেকে মনঃ-সংযোগের 
বিষয়গুলি তাড়া দেয়। এ যেন একটি বৃহৎ প্রাসাদের ওপরের 
গম্ুজ ; মনঃ-সমাবিষ্ট বিষয়গুলি যেন আছে এ গন্জে, আর তার 
বাইরের বিষয়গুলি পড়ে আছে প্রাসাদের নিয়ভাগে। গন্ধুজের 
জিনিসে যেন আলোর ফোকাস্‌ পড়ে আর তার নীচে ও চারপাশে 
অন্ধকার ৷ 

উক্ত মনীবী আরও বলেন, সচেতন জীবের মনের তিনটি অবস্থাই 
'নঃ-সংযোগে'র মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞান, অনুভূতি এবং ইচ্ছা_- 
এই তিনের,ক্রিয়ার এক্য মনোযোগের মধ্যে আছে। সহজ কথায় 

১০ 
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বোঝা! যায়, কোন ব্যাপারে মনোযোগ দিলে প্রথমে তার জ্ঞান জন্মে, 
পরে ও-জিনিস লাভ করার জন্যে চেষ্টা আসে, তার পর আসে ইচ্ছা 
ও আগ্রহ । কেননা সযত্ব উদ্ঘমের ফলে কোন ছুরূহ বিষয় আয়ত্ত 
হ’লে-_তাতে এক বিশেষ রকমের গ্রীতি ও নিষ্ঠার স্থষ্টি হয়। একে 
ইংরেজিতে বলে interest | 

তৃতীয়তঃ মনোযোগ ব্যাপারটাই নির্বাচনের ব্যাপার । মন এক 
বস্তু ছেড়ে আর এক বন্তুতে-_-অথবা একই বস্তুর সিঁড়িতে আরোহ্‌ 
কিংব। অবরোহ প্রথায় চলাচল করে । একটি না ছাড়লে আর একটি 
ধরা যায় না। একই সময়ে এবং এক বারের চেষ্টার একের অধিক * 
বস্তুতে মনঃ-সংযোগ করা চলে না । সুতরাং নিবাচন-ধর্ম মনোযোগের 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । 

আরও কয়েকটি লক্ষণ সংক্ষেপে আলোচ্য । “মনোযোগ, 
জিনিসটি একটি প্রস্তুতি, খেলার মাঠে, দৌড়ের আগে, বাশীতে ফু 
দেওয়ার মত। মনৌোযোগে যোগ্যতা বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ মনোযোগ 
ইন্দ্িয়বোধের জাগরণের জহায়ক। মনোযোগ দিলেই বিষয়- 
বিশেষে ইন্দ্রিয়ের সজাগ ও সতর্ক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তৃতীয়তঃ, 
কলা-কৌশল অভ্যাস করুতে মনোযোগ ছাড়া হয় না। টাইপ করা, 
সাইকেল চড়া, টেনিস্‌ খেলা--সব রকম কৌশলের কাজে প্রথমে চাই 
তীত্র মনঃ-সংযোজন। স্মৃতি-শক্তির বর্ধনে মনঃ-সংযোগ একমাত্র 
চিরপ্রচলিত উপায়। 

যে অবস্থাগুলি থাকলে মনোযোগ আসে অর্থাৎ মনঃসংযোগের 
মূলীভূত কারণগুলির আলোচনা কর! প্রয়োজন । যে সকল বিষয় 
প্রথমে চেতনারাজ্য না৷ হলেও মনের সক্রিয়তার আড়ালে ছিল, সে 
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সকল বিষয় ছু'রকমের। কতক নির্ভর করে মনোযোগের বিষয়ের 
ওপ্র, কতক নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর। কতক বিবয়-সাপেক্ষ, 
কতক ব্যক্তি-সাপেক্ষ। 

বিবয়-সাপেক্ষ কারণগুলির প্রথমে ধরা উচিত মনৌযোগ- 
আকর্ষণের উত্তেজক পদার্থের উগ্রতা বা মাত্রাধিক্য । গুঞ্জন-ধ্বনি 
আমরা বড় শুন্তে চাই না, কিন্তু হঠাৎ উচ্চ শব্দে কাণ খাড়া করি। 
রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ড বাজতে বাজতে যখন চলে, তখন মন সেদিকে 
যাবেই। 

বৃহৎ আয়তন মনোযোগ আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণ। রাস্তা দিয়ে 
যখন চলি, তখন ছোট ছোট বাড়ীঘরগুল্ি দেখেও দেখি না, কিন্তু 
বড় এবং জাকালে। একটা বাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র মন আকৃষ্ট 
হয়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্তে বড় বড় হরফ, দেওয়া হয় 
রকমারি ক'রে-_শুধু মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে । 

তৃতীয় কারণ-_হঠাৎ পরিবর্তন। ক্লুকৃ-ঘড়িটা যতক্ষণ টক্‌ টক্‌ 
করে, ততক্ষণ সেদিকে মন যায় না ; কিন্তু থেমে গেলেই নজর পড়ে। 

মনঃ-সংযোগের চতুর্থ কারণ পৌনঃপুন্ত, অর্থাৎ একই বস্তুর পুনঃ 
পুনঃ সংঘটন। যে-কোন বস্তু বার বার মনের দুয়ারে আঘাত করুলে 
মন তাতে না লেগেই পারে না । 

মনঃ-সংযোগের আর একটি কারণ ধ্যেয় বস্তুর অভিনবত্ব। যা 
চোখের ওপর ঘটছে, তা থেকে অন্য রকম কিছু হ’লেই মনোযোগ 
আসা স্বাভাবিক । ঘরের পরিচিত আস্বাব, চেনা-শোঁনা। নিত্য-দেখা 
লোকজন মনকে মিজান ও সৃতি করে না। নূতন কিছু জিনিস 
কিংবা নৃতন-দেখা মুখ আমাদের মনকে সবলে আকর্ষণ করে। 
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পূর্বেই বলা হয়েছে, মনোযোগের অন্য কারণ,ব্যক্তিগত। সব 
জিনিস সব লোকের মনকে নাড়া দেয় না। যে জিনিসে আগ্রহ বা 
রস-বোধ বা স্বার্থ ({nteাe50) নেই, সে জিনিসে মন বসে না। 
ইংরেজি 4057950 কথাটির ব্যুৎপন্তি-গত অর্থ__“যাতে প্রয়োজন 
বা স্বার্থ আছে।” যার ফটো-তোলায় আনন্দ বোধ হয়, বল্তে হবে, 
আলোকচিত্র তার আগ্রহ (interest) আছে । ফটো 
জিনিসটিই তার চিন্তকে রঞ্জিত করে। এই আগ্রহ বিবয়-গত। 
আবার, যখন কেউ ফটো-তোলার কাজে মগ্ন হ'য়ে আছে, তখনও 
আমরা বলি, এতে তার রস-বোধ (0657550) আছে । সুতরাং 
রস-বোধ ব্যক্তিগত। জন্মগত প্রবৃত্তির সঙ্গে কোন লোকের ( শিশু 
বা তরুণের) বিষয়-বিশেষে রস-বোধের নিবিড় সম্পর্ক আছে। 
মুরগী-ছানার ঠোকর মার্তে ভাল লাগে, বোল্তার কাদা-ঘর বানাতে 
ভাল লাগে, ছেলে-মেয়েদের খেলা-ধুলায় মজা! লাগে, শিশুদের চক্‌- 
মকে জিনিস খুব ভাল বোধ হয়। শিক্ষক শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তির 
অনুগত এই রস-বোধকে নান! কৌশলে জাগাবেন। শিশু শিক্ষা- 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে রসান্ুভূতি লাভ করবে। শিশু রসান্ুভূতির 
মাধ্যমে শিক্ষার সার-ভাগ অধিগত কর্বে। 

জন্মগত প্রবৃত্তি ছাড়াও মনোযোগ আস্তে দেখা যায়। সে 
হচ্ছে আবেষ্টন, অর্থাৎ পারিপাশ্বিক অবস্থা-জাত অভ্যাস। এই 
মনোযোগের প্রকারভেদ আছে । একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক্‌। কোন 
গ্রন্থাগারে একই সঙ্গে উপস্থিত একজন অধ্যাপক, এক মিষ্টিওয়ালা, 
একজন পুস্তক-বিক্রেতা এবং একটি শিশু । সেখানে বইগুলিতে কার 
কি ভাবে মন যাবে? আমরা দেখি, অধ্যাপক বই ঘাট্ুবেন অধ্যয়ন 


ও গবেষণার জন্যে, মিষ্টিওয়ালা খোঁজ কর্বে র মোড়ক, 
পুন্তক-বিক্রেতা করবেন লাভ-লোক্সানের খতিয়ান_আর শিশু 
অনুসন্ধান কর্বে কোন্‌ কোন্‌ বইতে রংবেরং-এর ছবি আছে, কোন্‌ 
বইখানার মলাট ছবিতে ভরা আর তা কেমন ছবি, কি ছবি ইত্যাদি । 

আর একটি দৃষ্টান্ত ধর৷ যাক্‌ । পথিক চল্ছে পথ দিয়ে ; দরজী 
দেখছে তার পোষাক, নর-সুন্দর দেখছে তার চুলের বাহার, মুচি 
দেখছে তার জুতো । পকেট-মার শ্যেনদৃষ্টি হান্ছে তার পকেটের 


দিকে, ভাবছে দাও পেলেই হয়। আবার, মন যখন খুসী থাকে, 


তখন বন্ধুর গুণগুলি মনে ছাপ মারে ; মন যখন ভারী, তখন বন্ধুর 
দোষগুলি খুঁটে খুঁটে দেখি। স্মৃতরাং শিক্ষ। ও অভ্যাসের ফল 
আমাদের মনং-সংযোগ ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

মনোযোগ দ্বিবিধ, শ্বেচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাগত। অনিচ্ছাগত 
মনোযোগ আসে বাইরে থেকে, তাতে নিজে মনের স্বতঃ-ক্ফ,র্ত 
প্রসারণ নেই । কোন বক্তা যখন বাগ্মিতার চাতুর্ধে আমাদেরকে 
মুগ্ধ করেন, কোন উপাখ্যান যদি আমাদের সমগ্র সত্তাকে অধিগত 
করে, অথবা বাইরে কোন চীৎকার শুনে' আমরা যখন অজ্ঞাতসারে 
দরজা বা জানাল! খুলে ফেলি, তখন মনোযোগ হয় অনিচ্ছাগত ৷ 
আর স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগে আছে প্রযত্র এবং উদ্ম। যখন 
রেলপথের সময়-নির্ঘণ্ট থেকে কোন নির্দিষ্ট ট্রেনের গতি-পথ নির্ণয় 
করি, যখন গণিতের কোন জটিল প্রশ্নের সমাধানে ব্যাপৃত হই, 
যখন কোন “বিল ঘেঁটে পাওনা-দেনার পর্যালোচনা করি, যখন 
ছেলেরা কোন স্থুকঠিন পাঠে নিরত হয়, তখন মনঃ-সংযোগ হয় 
স্বেচ্ছাকৃত। 
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স্কুলের শিক্ষার্থীর পক্ষে মনোযোগ প্রথমে থাকে ' স্বেচ্ছাকৃত 
(০1702) | শিক্ষক নানা উপায়ে-_নানা প্রহরণে ভার 
মনকে জয় করেন ; পরে তা হয় অনিচ্ছাকৃত (involuntary) ; 
তখন তার মন আপনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ে আবৃত্ত হয়। , শিক্ষা 
তখনই হয় সার্থক__যখন শিক্ষক শিশু-মনকে অন্ধকারের কুহেলি 
থেকে আলোকের ঝলকে পৌছিয়ে দেন, যখন শিশুর স্বভাব-জাত 
এলং অভ্যাস-গত স্থার্থবোধ নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত হয়, যখন 
অনিচ্ছার বাধ ভেঙ্গে শিক্ষক তার মনকে উদ্বেল ক'রে দেন । 

রস্‌ সাহেব স্বেচ্ছাকৃত মনৌযোগকে ছুই রকমে ভাগ ক'রেছেন। 
যে ক্ষেত্রে একটিমাত্র ইচ্ছাশক্তি কোন কাজকে বা অনেকগুলি 
ধারাবাহিক কাজকে প্রণোদিত করে, সেখানে মনঃ-সংযোগ এক 
রকমের। আবার যে কাজে বা যে ধারাবাহিক কার্ধাবলীতে নব 
নব ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে মনঃসংযোগ রক্ষিত হয়, সে আর এক 
রকমের। রস্‌ সাহেবের অঙ্কিত একটি ছক্‌ নীচে দেওয়া গেল। 
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সংস্কারের প্রেরণামূলে ভাব-লন্ধ ইচ্ছাশক্তিমূলে ইচ্ছাশক্তিমূলে 
এখন মন£সংযোগের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
সন্বন্ধে কিছু বিশদ আলোচনা করা আবশ্যক । ছাত্র বা ছাত্রীর 


o 
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মনোযোগ আদায় করা শিক্ষকের বড় কাজ, কিন্তু সম্প্রতি একটি 
কথা উঠেছে, শিশুর ( বিদ্যার্থীর ) চিত্তরপ্জন কর্তে হবে। প্রাচীন- 
পন্থীরা বলেন, অতিরিক্ত চিত্তরপ্রনের ফলে ছেলেমেয়েদের চিত্তবিভ্রম 
উপস্থিত হয়, তাদের নৈতিক দৃঢ়তার ব্যত্যয় হয়। কিন্তু এ কথা 
স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, মন£সংযোগের প্রতি ব্যাপারে 
চিত্তাকর্ষক উপাদান কিছু না কিছু আছে। পুরে যাকে আমরা 
বলেছি i৮56 ( ্বার্থবোধ )__সে, হচ্ছে একটি কর্ম-ধমী মানস 
_ প্রকৃতি। এই প্রকৃতির মূলে থাক্তে পারে স্বভাবজ সংস্কার, উদগ্র 
মনোভাব-_এমন কি কোন শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তা । যেখানে সত্তার 
প্রশ্ন, সেখানে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব । স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগ সেইজন্যেই 
শিক্ষাগ্রহণ-ব্যাপারে বিশেষ মুল্যবান্। শিক্ষকের পক্ষে যে- 
জিনিসটি বিরক্তিকর, অথচ যা দিয়ে তার যোগ্যতা অযোগ্যতার 
বিচার হবে, সে হচ্ছে ছেলেদের মনোযোগ আদ্রায়। ছেলেকে 
সম্ঝাতে হবে যে, যা তার আজ ভাল লাগছে না, কাল তা ভাল 
লাগবেই । যতই শিশু নানা জিনিস শিখতে থাকবে, ততই তার 
মনোযোগের প্রকৃতি বদূলে যাবে; প্রথমে যে বিষয়ে নানা রং-চং, 
নানা ফন্দী-ফিকির দরকার হ'তো। মনোযোগ আনার উপায়ন্বরূপে, 
বড় হলে ছেলের তা প্রয়োজন হয় না; তখন তার মনঃ-সংযোগ 
স্ুসংস্কৃত ধারায় চলে । নাটকীয় অঙ্গভঙ্গী বা টেবিল্-থাবড়ানি বড় 
ছেলেদের জন্যে দরকার হয় না। গণিতের শিক্ষক ছেলেকে বোঝাবেন 
যে, জাক্‌ কৰা একটা চাপ বা! একট! ভার-বোঝা৷ নয়, ওতে সে পাবে 
এক নিরাবিল আনন্দ । তখন সে আর শুধু তোতাপাখী হবে না বা 
শুধু পরীক্ষা, পাশকেই একমাত্র লক্ষ্য ব'লে মনে করবে না । স্থৃতরাং 
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মস্তিষ্কের রাজ্যে ( অর্থাৎ শিক্ষালয়ে ) স্বতঃস্ফুর্ত অনিচ্ছাকৃত মনঃ- 
সংযোগের মূল্য বেশী। ছাত্রের মনে জন্মাবে গণিতে অনুরাগ 
(sentiment) ; তখন ছেলে নিজের শিক্ষার পথ নিজেই আবিষ্ধার 
ক'রে ক'রে চল্বে। শিক্ষক হবেন শুধু পরিচালক- পথপ্রদর্শক । 

নূতন যুগের শিক্ষানায়কের৷ মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক 
গবেষণার পর মনঃ-সংযোগ সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থির 
ক'রেছেন। অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্‌ বলেন, শিক্ষা-গ্রহণে উন্মুখ 
প্রতিটি মন কোন নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়ে যত রকমের প্রত বা. 
অনুশীলন করে, তার সমষ্টির পরিমাণ একই রকম থাকে, প্রণালী 
যত রকমেরই হোক্‌ না৷ ফেন।” এর অর্থ, কোন ব্যক্তির মানস 
শক্তি-সম্পৎ সীমাবদ্ধ ; এই শক্তি একদিকে পরিচালিত হ'লে অন্য 
দিকে পরিচালিত হয় না। এর নাম দিয়েছেন তিনি law 0£ span’ 
(মনোযোগের মাত্রা-নীতি )। 


পরীক্ষকর। tachistoscope নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে 
মান্থুষের দৃষ্টিশক্তির (ও তৎসহ স্মৃতি ও তৎপরতার) পরীক্ষা 
ক'রেছেন। কোন ব্যক্তির সাম্নে ধরা হয়, খুব অল্প সময়ের জন্যে 
কতকগুলি ফৌটা কিংবা কতকগুলি হরফ। তাকে প্রশ্ন করা হয়, 
সে কতগুলি দেখল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, পূ্ণবয়স্কের৷ এক 
নজরে ৫৬টি মাত্র কালির ফোটা বা অক্ষর দেখে চিন্তে ও বল্তে 
পারে, যদি ফৌটা বা অক্ষরগুলি এলোমেলোভাবে থাকে। কিন্ত 


* Every mind tends to keep its tutal simultaneous cognitive output 
constant in quantity, however vai Ying in quality. 


‘Quoted from Ross’s “Educational Psychology.” Pp. 177-78 
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যদি সেগুলো সাজানো! থাকে__ছোট, বড় কিংবা প্যাটার্ণ বা নমুনা 
হিসেবে, তাহ'লে পরীক্ষার্থী যুবক অধিকসংখ্যক ফোটা বা হরফ 
দেখতে ও মনে রাখতে পারে_-একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপে । সাজানো 
থাক্লে যুবক প্যাটার্ণ দেখে আগে, পরে সংখ্যা গুণতে চেষ্টা করে। 
এ জিনিষটি মনের ধর্ম। মন প্রথমে গ্রহণ করে সমষ্টি, পরে বিচার 
করে খুঁটি-নাটি । ক্ষণকালদৃষ্ট ফোটাগুলির একটি আব্ছায়া বা 
প্রতিবিস্ব পড়ে যুবকের মনের ওপরে । এই প্রতিবিম্ব তার স্মরণ্লন্ধ 
বস্তু। যাঁদের এই স্মৃতি-চিত্র বেশী প্রশস্ত ও স্থায়ী, তাদের 
মনোযোগের মাত্র। (১87) of attention) বেশী । শ্রবণ-শক্তিরও 
এইভাবে অনেক পরীক্ষা নেওয়। হয়েছ ৷ মনঃ-সংযোগ কতক্ষণ 
স্থায়ী হয়, তারও পরীক্ষা কম হয় নি। দেখা গেছে, প্রতি ৫৬ 
সেকেণ্ড, পর পর মনোযোগের শিথিলতা! আসে, যদিও দেখ! যায় 
অনেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন বিষয় নিয়ে কাটায়। 

আর একটি জিনিসেরও পরীক্ষা হয়েছে। ছুটি পৃথক্‌ কাজ 
একবারে কাউকে করতে বল্লে, কতখানি কাজ সত্যি হয়, তার 
পরিমাপক পরীক্ষা করা সম্ভবপর । ধরা যাক, কোন লোককে এক 
রাশ তাস সাজাতে দেওয়৷ হয়েছে_ ইস্কাপন্‌, রুহিতন এই ভাবে; 
সেই সঙ্গে তাকে গুণতে বলা হয়েছে__২৯, ৩৩, ৩৭.*এইভাবে। 
দু’ রকমের কাজে পৃথক্‌ নম্বর দেওয়া হয় যোগ্যতার পরিমাপক । 
আবার, দুই কাজে মিলে কতখ]নি এগোয়, তার জন্যও পাশ-ফেলের 
নম্বর দেওয়া হয়। ছুই কাজ এক সঙ্গে ভাল এগোয় না, এটা 
পরীক্ষিত সত্য । এখানে মানস-শক্তি (মনোযোগ ) দুই পুথক্‌ ধারায় 
চলমান হয়; তাই কোনটি সুসম্পন্ন হয় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত 
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হয়েছে, মন*সংযোগ কখনো! তাস সাজানোর দিকে, কখনো গণনার 
দিকে বায়। খুব সামান্য কাল হয়ত মন একদিকে ঝুঁকে পড়ে, 
পরক্ষণে অন্যদিকে যায়। দুই পথে যুগপৎ চল্তে পারে না। 

সব শেষে, চিত্ত-বিক্ষেপ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা 
কর্বার মত। ভ্রম বা বিস্মৃতির নাম চিত্তবিক্ষেপ (distraction) । 
ভ্রম তো আমাদের পদে পদে। অনেক সময়ে দেখা গেছে, আমি 
হয়ত সেল্ফ. থেকে একখানা বই টেনে নেব ক'লে চেয়ার থেকে 


উঠে দড়িয়েছি। মন বিৰয়ান্তরে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে, % 


দাড়িয়েই ভুলে গেছি-_কি জন্যে দাড়িয়েছি। তখন হয়ত আবার 
চেয়ারে বসে ভাবতে ভাবতে বিষয়টি আবিদ্ধার করি। মনে৷- 
যোগের বাধ! জন্মিলেই distraction | 

হৈ-চৈ, হট্টগোল সাধারণতঃ মনোযোগ নষ্ট করে। অনেকের 
আবার নিঝুম নিস্তুন্ধতায় মন আসে না। অতিরিক্ত গরম বা 
ঠাণ্ডা পড়লে, আলোর অস্মুবিধ! ঘটলে, বসা-শোওয়ার ব্যাঘাত 
জন্মিলে, শরীর ও মন খারাপ হ’লে, ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি 
এলে সাধারণ মানবের মন কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হ'তে চায় ন!। 
কিন্তু মনীষী ম্যাক্ডুগ্যালের কথা মান্লে স্বীকার কর্তে হবে 
যে, জ্ঞানান্থশীলনে মন যখন প্রবুদ্ধ ও প্রবৃত্ত হয়, তখন এবণা 
বা প্রেরণা তাকে বিক্ষেপ থেকে ঠেকিয়ে রাখে । তিনি বলেছেন, 
২59786100 outlasts the Cognition which initiates 


টপ" এষণা আছে বলেই গবেষণা সম্ভবপর ৷ স্কুলের ছেলে- 


t An outline of Psychology P. 282 
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মেয়েরা যখন স্কুলের কাজকে গবেষণার ভাবে নিতে পার্বে_ 
আনন্দের পরিবেশের মধ্যে, তখনই তাদের মনঃ-সংযোগের পরিচয় 
ও পরীক্ষা হবে। তখন আর মনন-শৈক্তির অপচয় হবে না। 

বাধা পেলে অনেকে মনঃ-সংযোগ বেশী ক'রে করার প্রেরণা 
পায়, বিশেষতঃ পরীক্ষার সময়ে । পরীক্ষার্থীর তখন অনেক বেশী 
উদ্যম এবং সমেষ্টতা প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এ রকমের 
উদ্যমে শক্তির অপচয় ঘটে, স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। k 

শিক্ষক তার ছাত্রের মনোযোগ কি ভাবে আকৃষ্ট করবেন_ 
ছেলের বয়সের প্রভেদের অনুপাতে, তা৷ রস্‌ সাহেবের নিয়োক্ত 
উদ্ধ তি থেকে স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন” 

“(The young teacher) must ever appeal to 
an interest—an instinct, a sentiment, or the 561, 
according to his pupil’s stage of development.” 

পুনশ্চ 

“Volitional attention and character-training £0 
hand in band; and success in obtaining volitional 
attention is proportional to success in the wider 
task of training character.” 

ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্রগঠনই শিক্ষকের মুখ্য উদ্দেশ্য ; মনোযোগ 
আকর্ষণ সেই উদ্দেশ্যের প্রধান, সহায়ক । পরাবিগ্ভার দেশে যোগ- 
সাধন-তত্ব নূতন কথা নয়। অধ্যাত্ব-যোগ এ দেশের জন্মভূমি । 
সুতরাং অপরাবিদ্যা-অর্জনেও মনঃসংযোগ যে উন্নতির প্রথম 
পৈঠা, তা কাউকে বোঝাতে হবে না। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
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যোগসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ। কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, শিল্প- 
কলা, আয়ুর্বেদ, বন্ধর্বেদ, জ্যোতিষ এবং নানা দর্শনশান্দ্রের অধ্যয়নে 
মনঃসংযোগ যে “ছাত্রানাং তপঃ,” সে-কথার পুনরুক্তি নিগ্রয়োজন । 
তবে প্রণালীগত পার্থক্য পাশ্চাত্যদেশের ধারার সঙ্গে থাক্তে 
পারে। সেকালে অবরোহ প্রথার আদর ও প্রচলন ছিল বেনী। 
আরোহ-প্রথা ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই জন্য স্মৃতিশক্তির মূল্য 
ও প্রাধান্য ছিল অত্যধিক । বিচারশত্তি ছিল তার বাঞ্ছিত ফল। 
বিচারশক্তিতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকটিত হ’ত। শুধু এর ওপরই 
চরিত্রশক্তি নির্ভর কর্ত না । মানুষের চরিত্র আরও অনেক বড় 
জিনিস, ভারতীয় শাস্ত্রপাঠে তা বোঝা যায়। 
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i স্মৃতি ও বিস্মৃতি 


অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান স্মৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 
আমাদের জ্ঞান-মূলক ছোট-বড় ঘটনা মনের ওপর দাগ কাটে, এ দাগ 
দিয়ে পুনরায় চলে যে অভিজ্ঞা, তার নাম স্মৃতি । পূর্বে আলোচনা 
করা হয়েছে৷ স্বত্যাভ্যাস ; স্থৃতি’ কথাটির তাৎপর্য, 
ততখানি ব্যাপক নয়। পূর্ববর্তী কোন ঘটনার পুন সংগঠনকে 


, স্স্মৃতি_বল্বো না; স্মৃতি হচ্ছে কৌন পূর্-সংঘটিত_ ঘটনা বা 


অবস্থার স্মাতি। জীবনের কোন একটি ব্যাপার, যা আগে ঘ'টে 
গেছে, তা যেন পাঁতাল-পুরীতে প্রবেশ কারে বিলুপ্ত হয়েছে; 
স্মৃতি তাকে টেনে তুলে আনে, এ কথা কেউ কেউ বলেন। 
কিন্ত এ ধারণাটি ভুল । নূতন অবস্থায় প’ড়ে মন যখন সজাগভাবে 
পুরাতন অবস্থার ওপর আলোকপাত করে, তখনই আসে স্মৃতি ৷ 
নিখুত সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা না ক'রে এখন আমর! দেখবো 
স্মৃতি-ব্যাপারে আঙ্গিক উপাদান কি কি। প্রথমে, কোন বিষয় বা 
ঘটনার পরিগ্রহ ( Registration ); দ্বিতীয়তঃ কোন অতীত 
অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ( retention ); তৃতীয়তঃ, অতীত 
অভিজ্ঞতার পুনরাহ্বান ( reproduction ) ; চতুর্থতঃ, পুনরাহ্ত 
অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি ( recognition )। এই চারটি ব্যাপার 
পৰ্যায়ক্ৰমে ঘটলে স্মৃতি সম্ভবপর হয়। কোনটির মূল্য কম নয়। 
সব-চেয়ে মূল্যবান্‌ প্রথম জিনিসটি অর্থাৎ কোন বিষয় বা ঘটনার 
পরিগ্রহ-_সন্ুভূতি_অভিজ্ঞতা। যখন আমার টেনিস্‌ খেলার স্মৃতি 
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মনে জাগে, তখন টেনিস্-খেলার কলা-কৌশল বা আর্ট” ভাবি না, 
_ ভাবি হয়ত কোন বিশেষ দিনের বিশেষ রকমের খেলা, যা আমি 
খেলেছি।  টেনিস্খেলার অভ্যাস আমার মনের পথে দাগ 
কেটেছিল এবং মনকে সেইভাবে প্রবৃত্ত ক'রেছিল। স্মৃতির 
অন্যান্য অঙ্গ বা ধাপগুলি ক্রমিক এবং সামগ্রিক ভাবে ক্রিয়াশীল 
হয়। 

স্মৃতিশক্তি সকলের এক রকম হয় না। কেউ বা অনেক-কষ্টে” 
শেখা জিনিস খুব অল্প সময়ে ভুলে বায়। কেউ বা খুব শীগংগির 


শেখে_-আর ভোলে-না। কেউ যেমন চট্‌ ক'রে শেখে, তেমনি" 


চট ক'রে ভোলে । আবার, কোন কোন লোক খুব দেরীতে শেখে, 
ভোলেও খুব দেরীতে । [ ১ম শ্রেণী চির-বেগ। ; ২য় শ্রেণী বেগ-চিরা ; 
৩য় শ্রেণী বেগ-বেগা ; ৪র্থ শ্রেণী চির-চির1। ] ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতি- 


শক্তির এই পার্থক্য শিক্ষকের জানা দরকার। জান্লে তার কাজের 


সাহায্য হয়। 

আমরা দেখি, কোন কোন লোকের নাম ও অঙ্কের হিসাব খুব 
মনে থাকে । কেউ বা ভাষা শেখে অতি সহজে । কোন কোন লোক 
অন্য লোকের একবার-দেখা মুখ সহজে বিস্মৃত হয় না। কেউ 
আবার তার বিশেষ রুচি-সঙ্গত বস্তুকে মনের মধ্যে আকৃড়ে ধারে 
রাখে ; কেউ বা যে কোন বিষয়েই তার মনকে নিবিষ্ট করে তার 
স্মৃতিকে জাগরূক রাখে । অসাধারণ মানস-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি 
গণিত বা ভাষাতত্বের দুরহ খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ ক'রে 
সেগুলিকে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত $ক’রে রাখে । বৃদ্ধবয়সে স্মৃতি- 
শক্তি শিথিল হয়। শৈশবে, সাধারণতঃ এই শক্তি প্রখর থাকে। 


টক মরার 


স্থৃতি ও বিস্বৃতি 


বিশেষজ্ঞগণ বলেন, পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত স্থীভস্পর্ক্রির বিবর্ধন 
ঘটে ; তার পর আর বৃদ্ধি হয় না৷ 

সনোবিজ্ঞানবিদ্‌ ্টাউট সাহেব স্মৃতি-শক্তির চারটি চিহ্ন আবিষ্কার 
করেছেন। প্রথম_কোন . ঘটনা বা অভিজ্ঞতার পুনরাবর্তনের 
দ্রতত]।,দ্বিতীয়_-স্মৃতির স্থায়িত্ব । তৃতীয়, স্মৃত বিষয়ের পুনগ্রহণে 
তৎপরতা । চতুর্থ, পুনগ্রুহণে নিখুঁত অবস্থা । এর মানে, বার 
স্মৃতি যত প্রখর, সে নির্দোষভাবে, অপরিবতিতভাবে, তার মনে- 
রাখ! জিনিসের ততটা পুনরাবৃত্তি কর্‌তে পারে। এই ভাবে তৈরী 
যারা, তারা যে-কোন প্রয়োজনে_স্মৃতি-শক্তির প্রয়োগে নিজেদের 
মতের প্রাধান্য ব। মনের শক্তি-প্রাচুর্য্য প্রমাণিত করে । যে শিক্ষার্থীর 
স্মৃতি ধারাল, তার পরীক্ষা-পাশের দুর্ভাবনা অল্প 

স্মৃতি-শক্তির উপাদান সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পূর্বে আমরা 
নিঃসন্দেহে জেনে নিতে পারি- উত্তম স্বাস্থ্য স্মৃতি-শক্তির সহায়ক। 
্বস্থ্যহীনের স্মৃতি-প্রচেষ্ট ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় সহায়ক মনঃ-সংযোগ | 
এক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, কোন_বিষয়ে রুচি বা প্রীতি মনঃ-সংযুক্তির 
জননী । আবার মনঃ-প্রযুক্তি স্থৃতি-শক্তির জন তরাং স্মৃতি। 
আয়ত্ত কর্তে হ'লে-তবে প্রসথুতি এবং মাতামহীকে-আয়ত্ করুতে 
_হবে। এই মন্তব্যটি বেশ রসাল, অথচ সত্যের ওপর প্রতি প্রতিষিত। 
স্মৃতি-শক্তির তৃতীয় য় সহায়ক__শিক্ষণীয় ও ও গ্রহণীয় বিষয়ের স্পষ্টতা। 
মানস-পটে যে বিষয়ের ছাপ স্পষ্ট হ'য়ে ছবির মত পড়ে, তার স্মৃতি 
হয় অক্ষয় ।  ছুর্ঘটনা-ছুর্দৈবের নতি মানুষের মনকে বিশেষভাবে 
অভিভূত করে। স্মৃতির চতুর্থ সহায়ক পুনরুক্তি ৷ পুনঃ পুনঃ যে পাঠ 
অভ্যাস করা.যায়, তার স্মৃতি হয় তত উজ্জল। শুধু পুনরুক্তি নয়, 


a 
ঠা 
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তৎসঙ্গে চাই নিয়মিত অভ্যাস । তবেই পঠিত বিষয়ের স্মৃতি প্রখর 
হ'তে পারে। 

বয়সের সঙ্গে স্মৃতির তারতম্যের অনেক পরীক্ষা হয়ে গেছে। 
টাট কা মনে রাখার ব্যাপারে (immediate memory) প্রমাণ 
পাওয়া গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর চাইতে মনে রাখে" বেশী। 
পণ্ডিত ময়ম্যান্‌ (সeumann) পরীক্ষাগ্রহণের ফলে সিদ্ধান্ত 
করেছেন, যে-কোন বালকের ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত স্মৃতি-শক্তির 
বিকাশ হয় ধীরে । ১৩ থেকে ১৬ পর্যন্ত বিকাশ হয় খুব দ্রুতগতিতে, 
এবং ২৫ বছরে পৌছে চরম উন্নতি । সুতরাং কৈশোর স্মৃতি-. 
প্রাখর্যের সব চেয়ে প্রধান সময় । 

কিন্ত রস্‌ সাহেব বলেন, শিশু শেখা-জিনিস মনে রাখে পূর্ণবয়ক্কের 
চাইতে বেশী। ১১ কি ১২ বছরে এই মনে ধারে রাখার ক্ষমতা খুব 
বাড়ে, তার পর ক’মে আসে । রাস্ক বলেন, “Learn young, learn 
191, অর্থাৎ “যত কচি, তত শুচি।৮ উড ওয়ার্থ সাহেব ছেলেদের 
কবিতা মুখস্থ করা সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা ক'রেছেন। একটি শিক্ষার্থী 
২৪০ লাইন দীর্ঘ ছু'টি কবিত| ছুই প্রণালীতে মুখস্থ কর্তে চেষ্টা 
ক'রেছিল। একটি সম্পূর্ণ কবিতা (২৪০ পংক্তির) দিনে তিনবার 
ক'রে পড়েছিল এবং সমগ্র কবিতাটি নিভূলিভাবে, না দেখে, আবৃত্তি 
কর্তে তার দশ দিন লেগেছিল। সব শুদ্ধ তার ৩৪৮ মিনিটের 
মনঃ-সংযোগ ও প্রচেষ্টা দরকার হয়েছিল। বাকী কবিতাটি সে 
টুক্রা টুকরা ক'রে মুখস্থ করে।” এক এক বারে ৩০ লাইন 
ক'রে মুখস্থ করে। ১২ দিনে সম্পূর্ণটি আয়ত্ত হয়। 
এবারে তার২৩১ মিনিট লাগে। সুতরাং প্রথম প্রণালী অবলম্বনে 


স্মৃতি ও বিস্বৃতি " বড 


তার ৮৩ মিনিট বাঁচে। উড্ওয়ার্থ বলেন, সামগ্রিক আবৃত্তি খণ্ডিত 
আবৃত্তি অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। আবার, উইন্চ্‌ সাহেব বলেন, 
খণ্ডিত আবৃত্তিই ভাল, বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে । 
কেননা, বড় একটা কবিতা একবারে শিখতে বল্‌্লে তারা 'অনেক 
সময়ে ভড়কে যেতে পারে, মনঃ-সংযোগে বাধা জন্মিতে পারে । 
কিছু বয়স হয়েছে যাদের, তাদের পক্ষে সামগ্রিক নীতি হয়ত 
ফলপ্রদ হয়। 

শ্রেণীগত শিক্ষণ-নীতির প্রধান জ্ঞাতব্য এই,_ শিক্ষার্থী যখন 
স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে কোন বিষয় আয়ত্ত কর্তে যাচ্ছে, তখন 
চারদিক থেকে তার চিন্তাকর্ষণ কর্তে হবে এবং তদন্তুসারে তার 
অভ্যাস-গঠন করাতে হবে। একে ইংরেজিতে বলে“ multiple 
sense appeal” শ্ৰেণীতে নৃতন শব্দ শেখাতে গিয়ে শিক্ষক 
শব্দগুলি উচ্চারণ কর্বেন, বানান বোর্ডে লিখে দেবেন ও ছেলেদের 
দিয়ে বলাবেন, আবার ছেলেরা তা দেখে নিজেদের খাতায় লিখ্‌বে। 
এতে একই সঙ্গে তাদের কাণ, চোখ ও মাংস-পেশীর ক্রিয়া চল্বে | 
স্মৃতি-শক্তির প্রথম দফা-_- পরিগ্রহ (Registration) এইভাবে 
সম্পন্ন হবে । 

স্বৃতি-শক্তির দ্বিতীয় দফা__-অজিত জ্ঞানের সংরক্ষণ 
(Retention) | পূর্বেই এর নাম দেওয়া হয়েছে ধৃতি বা ধারণ- 
শক্তি। ক্বাযুক্রিয়া-জাত অভ্যাসের পথ স্থষ্টি হয় মস্তিষ্কে। 
অভ্যাসকে ইংরেজীতে বল৷ হয় disposition, বা মনঃ-প্রকৃতি- 
গঠন। মস্তিষ্কে অঙ্কিত পথের তারতম্য অনুসারে লোকের ধারণা- 
শক্তির তারতম্য ঘটে । এ তারতম্যের পরিবর্তন-সাধন শিক্ষকের 
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অধিকারের বাইরে, কেননা এ জিনিসটি বহুলাংশে প্রকৃতি-দত্ত 
শারীর ব্যাপার | কৃত্রিম অনুষ্ঠানের দ্বারা অথবা পরিবেশ-সৃষ্টির 
দ্বারা কোন শিক্ষার্থীর দৈহিক পরিবর্তন আনা স্থকঠিন। 

স্থাতি-শক্তির তৃতীয় দফা_-অতীত অভিজ্ঞতার পুনরাহ্বাঁন 
(recall বা reproduction)| পুনঃ-স্মৃতি ছু'রকমে ঘটে, 
স্বাভাবিকভাবে এবং চেষ্টার ফলে। আমরা যখন নিশ্চিন্ত ও 
নিরক্কুশভাবে মনকে ছেড়ে দিই__হয়ত আহারাদির পর, ন! হয় কোন 
স্বচ্ছন্দতার মধ্যে, তখন বিন! প্রযত্তে মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে 
যায়_মাল! গাথার মত। তখন কত পূর্বস্থৃতি, কত আশা-নৈরাশ্য,” * 
কত সুখ-দুঃখ, অতীতের কত রিক্তা ও তিক্ততা, সুখ ও শাস্তির 
স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে । তাঁদের পুনরাবির্ভাব ঘটে অতি স্বাভাবিক 
গতিতে । আবার, নূতন কোন অবস্থার বিপাকে পড় লে, কোন 
সমস্যার সম্মুখীন হ'লে- আমরা অতীত অভিজ্ঞতা -মূলক স্মৃতির 
আশ্রয় গ্রহণ করি। মনের গ্ভীর-তলায় গূর্ব-্মৃতিগুলির নির্বাচন 
ও নির্ঘণ্ট চল্তে থাকে। নূতন অবস্থায় যেগুলি খাপ, খায়, কেবল 
সেগুলিকেই সাগ্রহে বরণ করি। এ ক্ষেত্রে স্মৃতি স্বাভাবিক নয়, 
ক্বেচ্ছাপ্রণোদিত। বিস্মৃত বিষয়ের পুনঃ-স্মরণে আমরা অনেক সময়ে 
জব্দ হই। অনেক জানা নাম মনে পড়ে না-_হাজার চেষ্টাতেও না_ 


মাথা খুঁড়েও না। আবার, সহসা আলোকপাতের মত নিতান্ত 
সময়ে, এমন কি নিশ্রয়োজনে মনে পড়ে যায়। মাঁনব-প্রকৃতির 
০ “দাত থাক্‌লে চল্বে না। অনেকে জানেন, 
৮, ক এইভাবে উধাও হয়ে গেলে অন্ততঃ কিছু 
[100 থাকা উচিত পুনঃ স্মরণের চেষ্টা না করাই 
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উচিত। তাহ'লে দেখা যায়, প্রয়োজনের বেলায় পূর্ব-বিস্ৃত বিষয়টি 
স্মৃতির দ্বারস্থ হয়ে ব্যঙ্গ করছে স্মৃতির অধিকারীকে । 

এই প্রসঙ্গে চিন্তা-সুত্র বা চিন্তা-সঙ্গতির (Association of 
ideas ).কথা ওঠে । চিন্তা-সঙ্গতি অথব! পারম্পর্ধ একটি বৈজ্ঞানিক 
সত্য। আমি যখন পড়তে বসে এঞ্জিনের ফুঁ শুনি, তখনই মন 
রেলগাড়ীতে চেপে দূর-দুরান্তরে চলে যায়। কত লোক, কত মুখ, 
কত ভীড়, কত প্ল্যাট্‌ফরম্‌, কত স্থান, কত ঘটনার স্মৃতি-_-একের 
টানে আর একটি চলচ্চিত্রের ফিতার মত মনের মাঝারে সঙ্গতি 
রক্ষা করে। মন তখন নূতন অবস্থার সন্মুখীন হয়। 

কিন্তু এই যে সঙ্গতি, এই যে স্মৃতি-্প্রবাহ, এর মধ্যে নিয়ম-সথত্র 
ক্রিয়াশীল । বহু শত অভিজ্ঞতা, বহু শত ছিন্ন চিন্তার মধ্য থেকে 
প্রয়োজনানুরূপ চিন্তারাশি আমাদের মন স্মৃতির মাধ্যমে গ্রহণ 
করে। এই পুনরাভিনয়ে কয়েকটি জিনিস চাই। নৃত্নত্ব, পৌনঃপুন্ত, 
প্রাবল্য এবং প্রবণতা_ চিন্তা-সঙ্গতির উপাদান ( উপাশ্রয়) 
(Recency, frequency, intensity এবং attitude) | 

“যে বিষয়টি আমাদের জীবনে সচরাচর ঘটে বা পুনঃ পুনঃ 
আসে, সাধারণতঃ তাহাই সর্বাগ্রে মনে পড়িয়া থাকে ।”? ইংরেজি 
“ডেট.” কথাটি শুনে ইতিহাসের ছাত্র মনে কর্বে তারিখ, ফল- 
ব্যবসায়ী ভাববে খেজুর, মহাজন মনে করবে খণ। যে বিষয় নিয়ে 
আমরা কারবার করি, আমাদের স্মৃতির পুনরুদ্রেক হয় সেই সম্পর্কে, 
অনভ্যস্ত বিষয়ে নয়। এই স্মৃতির মূলে পৌনঃপুন্য (Frequency) | 


< 
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নৃতনত্ব চিন্তা-সঙ্গতির আর একটি উপাদান। শ্রীইন্দুভূষণ 
মজুমদার তার “মনোবিজ্ঞান” গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন, 

“যাহা বহু পূর্বে ঘটিয়াছে এবং যাহা৷ অতি সম্প্রতি ঘটিয়াছে__ 
এইরূপ দুইটি বিষয়ের মধ্যে কাহার কথা মনে পড়ার সম্ভাবনা 
বেশী? যাহা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহার স্মৃতি নবীন ও সতেজ থাকে, 
তাই তাহার কথাই আমাদের সহজে মনে পড়ে। “বাল্যবন্ধু 
বলিলে আমি যে-কোন বাল্যবন্ধুর কথা স্মরণ করিতে পারি সত্য ; 
কিন্তু তাহাদের একজনের সহিত গতকল্য যদি আমার সাক্ষাৎকার 
হইয়! থাকে, তবে এখন তাহার কথাই মনে পড়ার সম্ভাবনা বেশী, 
অপর বন্ধুদের কথ! নহে 1৮ (Recency) । 

চিন্ত।-সঙ্গতির তৃতীয় উপাদান প্রাবল্য, অর্থাৎ ঘটনার সতেজ 
প্রথরতা। শ্রীমজুমদার লিখেছেন,__“ঘে ঘটনা। আমরা পূর্বে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, তাহা যদি তীব্র ও জ্বলন্তভাঁবে তখন আমাদের মনের 
উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে সেই ঘটনাটি স্মরণ করা আমাদের, 
পক্ষে স্বভাবতঃই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। 'প্রাণদণ্ড’ শুনিলে 
আমর! সাধারণতঃ দড়ি দিয়। ফাঁসি বা গুলি করিয়া বধের কথা 
ভাবিয়া থাকি; কিন্তু তুমি যদি জেলে কখন ফাঁসি দেখিয়া থাক, 
তাহ! হইলে প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে কথোপকথনকালে অন্য কোন প্রকার 
শাস্তির বিষয় না ভাবিয়া ফাঁসির কথাই খুব সম্ভব মনে করিবে। 
কারণ, এই ফাসির দৃশ্য এত জলন্ত ও তীব্রতাবে মনের উপর 
ক্রিয়া করে এবং এত প্রবল ও প্রখর স্মৃতি-চিহ্ু রাখিয়া যায় 
যে ইহার কথা, শীঘ্র ভুলা যায় না; বহুদিন ইহা সতেজ এবং 
সবল থাকে? তাই এই প্রকার কোন বিষয় আলোচন! করিবার 
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সময় সেই ফাসির দৃশ্য স্বতঃই তোমার মনের উপর ভাসিয়া উঠে।” 
( Intensity ) | 

চতুর্থ উপাদান__মনের প্রবণতা, অথবা আমাদের তদানীন্তন 
মানসিক অবস্থা । ক্ফ,তির জন্যে যখন এরোপ্লেনে চড়ি, তখন 
ছুনিয়াটাকে ভাল লাগে, তুচ্ছ গৃহের কথা স্মরণ করি না। 
আবার, ছেলের উৎকট অস্থুখের খবরে যখন প্লেনে চলি, তখন 
দুনিয়া সংকীর্ণ হ'য়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে; আর মন তখন 
রোগ-শয্যার চারপাশে ঘোরা-ফেরা করে। স্মৃতিতে তখন অন্ত 
কোন কিছুর প্রভাব নেই। কেউ কেউ Association-কে 
“অন্তুবঙ্গ”_এই নাম দিয়েছেন । : 

এখন বিস্মৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক্‌। কোন সিদ্ধান্তে 
পৌছিবার আগে ব্যালার্ড সাহেবের লিখিত একটি চিত্তাকর্ষক 
ঘটনার বঙ্গানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হ'ল। 

* «সহরের উপকণ্স্থিত একটি নোংরা বস্তির একটি স্কুলে 
ছেলেরা নাকি কিছুই মনে রাখতে পারে নাঁ। কোন কিছু 
পড়লে তারা নাকি অতি সহজেই ভুলে যায়। তখন আমি: 
শীর্বশ্রেণীর ছেলেদের পরীক্ষা নিলাম। তাদের প্রত্যেকের বয়স 
ছিল গড়ে বারো বছর দশ মাস। কবি কাউপারের “লস্‌ অব্‌ 
দি রয়্যাল্‌ জর্জ” (Loss of the Royal George) কবিতাটি 
মুখস্থ লিখ্‌তে দিলাম। প্রত্যেককে কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি 
কর্তে দেওয়া হ'ল ১৩ মিনিট। পরে বলা হ’ল,_“স্মরণ ক'রে 


* Dr. 6, 0, Ballard—“‘Obliviscence and Reminiscence"— 
€ 


( Brit. Journal 65১০7 Monograph Supplement No.2) 


= 
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যত লাইন্‌ পার, লেখ।” ছেলেদের অনেককে বাদ্‌-সাদ্‌ দিয়ে 
পরীক্ষার্থী টি'কূলো ১৯ জন। ৩৬ লাইনের কবিতাটি সম্পূর্ণ 
লিখলো! একটিমাত্র ছেলে । গড়ে প্রত্যেকে লিখলো ২৭.৬ 
লাইন4 দু'দিন বাদে ছেলেদের আবার পরীক্ষা করা হ'ল। 
এবারে বলা হ'ল__যা মনে আছে তাই লিখতে । সেই স্কুলের 
শিক্ষক ও ছাত্র কেউ এই আকস্মিক দ্বিতীয় পরীক্ষার কথা 
কল্পনাও করে নি। পুনরালোচনার কোন স্থুযোগ দেওয়া হয় নি। 
আশ্চর্য ব্যাপার এই, এবারে ৮টি ছেলে সমগ্র কবিতাটি নিভূলিভাবে 
লিখে দিল। গড়ে শুদ্ধ পংক্তির সংখ্যা হ’ল ৩০৬। পূর্বের 
চাইতে গড়ে শতকরা দশ-বৃদ্ধি। এ ১৯টি ছেলের__-একজনও 
বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায় নি। ১৬টি ছেলের পূর্বাপেক্ষা উন্নতি 
দেখা গেল। এই চমকপ্রদ ফল দেখে আমি আরও কয়েকটি 
স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণ করি। সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ছাচের স্কুল । 
অব জায়গাতে একই ফল পরীক্ষিত হ'ল। কবিতা শেখার ঠিক 
পরে যা হয় নি, দু’ দিনের অন্তরালে তার চাইতে অনেক বেশী 
সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল Le 

কবি কোল্রিজের “Ancient Marine£”-নামক দীর্ঘ কবিতার 
২য় খণ্ড থেকে ৩৪ লাইন স্থির ক'রে মুখস্থ লিখতে দেওয়া হয় 
৫১৯২টি ছেলে-মেয়েকে । এই বিরাট পরীক্ষার ফলে তিনি প্রমাণ 
পেয়েছেন_স্মৃতি ও বিস্মৃতির ক্রিয়া শিশু-মনে একই সঙ্গে চলে, 
পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। দু’দিনের অবকাশে 
ছেলেদের বিস্মৃতি না ঘটে স্মৃতির প্রথরতা জন্মেছে । অর্থাৎ 
শিক্ষকের বিস্ময়'জন্মিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে! 


স্বৃতি ও বিস্থৃতি ১৬৭ 


অনেক পরীক্ষা ক'রে এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ ক'রে ব্যালার্ড, 
সাহেব কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেন, 
অবকাশ কালে ছেলের! পরীক্ষিত বিষয়ের কথা আদৌ না ভেবে 
লেখার বেলায় উন্নতির চিহ্ন দেখায়। যারা একটু আধটু 
পুনরালোচনা করে তারা আরও মনোজ্ঞ ফল দেখায়। আগ্রহ বা 
আকর্ষণ (interest) থাকৃলে উত্তম ফল অনিবার্য । ছেলের 
বয়সের তারতম্য অনুসারে উন্নতির তারতম্য ঘটে । ছোটদের উন্নতি 
বেশী দেখা যায়__বড়দের চাইতে। স্মৃতি এবং বিস্মরণ যুগপৎ 
ক্রিয়াশীল হয়। দু'দিনের অবকাশ (এক পরীক্ষা থেকে আর এক 
পরীক্ষা পর্যন্ত ) স্মৃতি-শক্তির বর্ধনের পক্ষে যথেষ্ট । 

সুতরাং অবকাশ যেমন এক পক্ষে বিস্মরণ ঘটায়, অন্যপক্ষে 
তেমনি স্মৃতি-শক্তির সহায়ক হয়। বিস্বৃতি জিনিসটি অকাম্য নয়। 
আমর! যদি জীবনের সব খু'টি-নাটি মনে ধ'রে রাখতে পার্তামঃ 
তাহ'লে হয়ত পাগল হ'য়ে যেতাম ; মাথা খারাপ হ'ত। প্রকৃতির 
প্রেরণায় আমরা বহু জিনিস বিস্মৃত হই। সন্দেহ, চিত্তবিক্ষেপ, 
অবসাদ ও ক্লান্তি-বোধ এবং বাধা-জনক আবেগ স্মৃতির স্বচ্ছতাকে 
আবিলতাময় করে। কিন্তু তাতে অহিত-সাধন বা ক্ষতি বড় ঘটে না। 
বিস্মৃত বিষয়গুলি অবচেতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। সজাগ 
মন কখনও কখনও তাদের টেনে তোলে চেতনার দিব্যালোকে। 

আয়ুৰ্বেদে ভাবমিশ্র জীবের গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে বলেছেন__ 
জীবের বহু গুণের মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, বিষয়জ্ঞান, প্রযন্ত, 
মনঃ-সংকল্প, বিচারবুদ্ধি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রধান। সুতরাং প্রকৃতিস্থ 
জীবের (মানবের) স্মৃতি একটি বিশেষ গুণ ।* স্মৃতির অপলাপ 
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ঘটলে অপন্মার রোগ জন্মে। অপন্মারে হৃদয়ের শুন্যতা এবং 
বিস্মাপন (স্মৃতির অপগমে__নুতন কিছুর ধ্যান__অলীক ধ্যান) 
উপস্থিত হয়। মনোমোহ্-স্থষ্টি হয়। উন্মাদ-রোগে ধীবিভ্রম, 
অসংলগ্রবাক্য এবং শুন্তহ্ৃদয়তা মানবকে আশ্রয় করে। ধীবিভ্রম 
এবং অসংলগ্রবাক্য বিস্মৃতির নামান্তর । এ অবস্থা অস্বাভাবিক । 
স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় বিস্মৃতি__সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচন। প্রচলিত 
আয়ুর্ষেদগ্রন্থে পাওয়া বায় না। মনশ্চিকিৎসা-প্রস্গেই উন্মাদ ও 
অপ্ন্মার রোগের বিশদ বিবরণ আছে । বাতব্যাধিতেও জিহ্বাস্তস্ত, 


বাচালতা, প্রলাপ এবং রসবোধের অভাব_-কতকগুলি বিশিষ্ট: 


লক্ষণ । বাতব্যাধি না থাকলে__লোকের স্মৃতিরথ ঠিক পথে চলে । 
স্মৃতি ও বিস্মৃতির মূলে মানুষের স্বায়ুশক্তি। স্নায়ু শিরার সুন্ষ্মাংশ। 
মেদের ক্সেহপদার্থ গ্রহণ ক'রে শিরা স্নাযুত্ব প্রাপ্ত হয়।. শিরাগুলির 
পাক মৃতু, স্নায়ুর পাক খরতর। এখানে ‘পাক’ অর্থে জীবনায়ন। 
এই জীবনীশক্তিতে' দেহ ও মনের সমান স্থান। আমাদের নূতন 
বিজ্ঞানীর! পুরাতনের উদ্ধারে কৃতসংকল্প হলে-__দেশের অগ্রগতি 
সার্থকনাম। হবে । 


শিক্ষা-গ্রহণ এবং অবসাদ 


স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে আমরা যে শিক্ষা-লাভ করি, 
পতঙ্গ ও পশুরাও সেই শিক্ষা লাভ করে। কেবল তাদের ধাপ 
নীচে আর বুদ্ধি-সীমা সংকীর্ণ । মানুষ শেখে দেরীতে, কিন্তু শেখে 
সব-চেয়ে বেশী। মানুষের শেখার শেষ নেই। কিন্ত প্রথমে সুরু 
করে ভুলের রাস্তা দিয়ে। ভুলের পরখ, (পরীক্ষা) কর্তে কর্তে 
ঠিক জিনিসটি শেখা । ইদুর যখন খারারের খাঁচায় ঢোকে, তখন 
অনেক ঠোঁকর খেয়ে, অনেক ভুল দরজা এড়িয়ে, ঠিক দরজাঁটি বের 
ক'রে ঢোকে । পোষা কুকুর বাড়ীর গেট্‌ খুল্তে গিয়ে অনেক ধাকা 
খায়। গরু কীটা-দেওয়। বেড়া পার হ'তে অনেক খোঁজাখুঁজি করে। 
তেম্নি, শিশু চামচ দিয়ে খাবার খেতে কখনো নাকে গৌজে, কখনো! 
তার খাবার পড়ে যায়। জুতো-পরা শিখতে বেশ হিম্সিম্‌ খেতে 
হয়। যুবক গাড়ী চালানো শিখতে, টেনিস খেলা শিখ্‌তে_বহু ভুল 
করে__তবে শেখে । শেখার এই পদ্ধতিকে ইংরেজিতে বলে_ 
trial ৪00. error method ভুলের সংখ্যা ও গুরুত্ব ক্রমশঃ 
কম্তে থাকে । পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা শিক্ষা আয়ত্ত হয়। এই 
পদ্ধতিতে সময় লাগে প্রচুর। পশুদের এ ছাড়া পথ নেই। কিন্ত 
মানুষের অন্য উপায় আছে। সে উপায় বুদ্ধি-প্রয়োগের, 
0056:586০7. বা! সমীক্ষার। অন্তর্ষ্টি এবং শিক্ষিতব্য বিষয়ে 
অনুপ্রবেশ "মানুষের আবিষ্কার । এ আবিক্কিয়ী পশুর পক্ষে 


A 
॥ 
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স্বকঠিন। পশুদের শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নানা 
মত। ভাবা শিক্ষার জন্যে মান্ুব এই পন্থা! আশ্রয় করে। . 
থর্ণভাইক্‌ লিপিবদ্ধ ক'রেছেন__শিক্ষার তিনটি মৌলিক নীতি। 
এদের ইংরেজি নাম যথাক্রমে--0১) Law 0 exercise, 
(2 ) Law of readiness এবং (৩) Law of effect | বাংলায় 
বলা যায়, অভ্যাস-নীতি, প্রস্তুতি এবং ফলোদয় । অভ্যাস যে সব 
শিক্ষার গোড়ার কথা, তা চেষ্টা ক'রে বুঝতে হয় না। অভ্যাসে 
ভাটা পড়লে শিক্ষা অসম্পূর্ণ হয়। প্রস্তুতির অর্থ মনের তোড়- 
জোড়। মন একাগ্র না হ’লে অভ্যাসে প্রবৃত্তি হয় না, অভ্যাস- 
গঠনও হয় না। প্রস্তুতির একটি সহায়ক কোন কিছুর নৃতনত্ব। 
শ্রেণী-গত পাঠে দেখা যায়, অভিজ্ঞ শিক্ষক নূতন বা টাট.কা কোন 
বিষয় অবলম্বন ক'রে ছাত্রদের মনকে একাগ্র কর্বার, অর্থাৎ 
প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেন। স্ূর্য-গ্রহণ, চন্দ্র-গ্রহণ, বন্যা, ভূমিকম্প, 
' রেল-সংঘর্ষ প্রভৃতির যে কোন একটী বিষয়কে স্বত্রস্বরূপে গ্রহণ 
করে শিক্ষক ছাত্রের মন আকর্ষণ করেন; ছাত্র তখন প্রস্তুত 
হয়। শিক্ষালাভের আনন্দ শিক্ষার সুফল । কোন ছেলে যদি 
আক্‌ ক’ষে বা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার শুদ্ধ সমাধান ক'রে শিক্ষা-লাভ 
করে, তখন তার মনে পুলক জাগে। সে নৃতনতর ও কঠিনতর 
অমস্তার সমাধানে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। 
পুরক্কার-প্রীতি এবং তিরস্কার-ভীতি__-এই শিক্ষা-নীতির অন্তর্গত। 
অর্থাৎ শিক্ষার ফল-লাভে উভয়ের মূল্য যথেষ্ট । 


কিন্ত প্রায় দেখা যায়, শিক্ষা ও অভ্যাসলন্ধ জ্ঞান অগ্রসর 
হ'তে হ'তে থম্‌কে যায় । পাহাড়ের উঠ তি-মুখে এ যেন একপ্রকার 


১, 
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সমতল-ক্ষেত্র। অনেক দূর ঠেলে উঠে খানিকটা প্রশস্ত স্থানে 
অবকাশ । এর ইংরেজি নাম “প্লেটো” (plateau) | হাঁতের_ 
হাতিয়ারের শিক্ষাতেই_-প্রেটো? বা অনগ্রসর অবস্থা উপস্থিত হয় 
বেশী। তখন শিক্ষকের কর্তব্য__ছাত্রের কাজের মধ্যে রুচি ও 
সামর্থা-গত ভাগাভাগি এবং যথেষ্ট বিশ্রামের ব্যবস্থা । এই বিশ্রামে 
অবসাদ দূর হয় । অসম্পূর্ণ-ভাবে অভ্যস্ত বিষয়গুলি জমাট বাঁধ্‌বার 
অবসর পায়। শিক্ষক তখন নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেবেন__প্রতি 
ছাত্রকে তার শিক্ষণীয় বিষয় অধিগত করতে । ছাত্রের যোগ্যতার 
তারতম্যও তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করবেন । তা হ'লে হাতের 
কাজ ও মস্তিষ্ষের কাজ সমভাবে অগ্রসর হবে । 

শিক্ষা-গ্রহণের এই অগ্রগতির প্রসঙ্গে আর একটি জটিল তত্ব 
মনোরিজ্ঞানীদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এক বিষয়ে 
অর্জিত জ্ঞান বা অভ্যস্ত শিক্ষা! বিষয়ান্তরে উপস্থত হয় কি না। কেউ 
কেউ বলেন, শব্দের অর্থ মুখস্থ করলে, ইতিহাসের সন-তারিখ অথবা 
গণিতের নামতা কণঠস্থ করলে যে শক্তি জন্মেঃ তা দিয়ে অন্য বিষয় 
আরও ভাল ক'রে শেখা যায়। বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলনে 
পর্যবেক্ষণ-শক্তি সুষ্ট হয়, ইতিহাস ও সমাঁজ-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করলে 
সে শক্তি আরও ধাঁরাল হয়। ইংরেজ বিজ্ঞানীরা এর নাম 
দিয়েছেন_doctrine of formal discipline অথবা transfer 
০£ raining | প্ৰাচীনপন্থীরা বিশ্বাস কর্তেন, স্মৃতি-শক্তির 
বৃদ্ধিতে কল্পনা ও ঈক্ষণ-শক্তির বৃদ্ধি হয়। আবার, যুক্তিপরায়ণতার 
পুষ্টিতে স্মৃতি ও কল্পনাশক্তির বৃদ্ধি হয়। গণিত ও তর্কশান্ত্রে পাণ্ডিত্য 
লাভ করলে নাকি সর্ব-বিদ্ায় বিশারদ হওয়া যার্খ। আধুনিকেরা 


||| 
১৭২ ও. শিক্ষা-বিজ্ঞান 


এই মতবাদকে একেবারে বর্জন ক’রেছেন। পূর্বকালে অনেক 
বড় বড় লোক, ডাক্তার, রাষ্ট্রপরিচালক, শিক্ষানায়ক, ল্যাটিন ভাষা ও 
গণিতশান্তরে বিচক্ষণ হয়ে_ বিগ্ভালয়ে বিদ্যাভ্যাস ক'রে নিজ নিজ 
কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ ক*রেছিলেন। প্রাচীনপন্থীরা 
বল্বেন, তারা সাধারণ শিক্ষার গুণে, সুফল লাভ করেছিলেন । 
আধুনিকেরা বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার গুণে ততটা নয়, যতটা 
পরিবেশের ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে হয় । 

অঞ্জিত জ্ঞান ও শক্তির সংবাহন কিংবা স্থানান্তরীকরণ (৮:৪133- 
fer) সন্বন্ধে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা অনেক রকম পরীক্ষা" 
করেছেন। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে দু'টো দল গঠন ক'রে প্রতি দল 
থেকে বয়স, জাতি (স্ত্রী বা পুরুষ), বংশ, শিক্ষা, স্বাভাবিক বুদ্ধি- 
অনুসারে একটি একটি ক'রে ছেলে নির্বাচন ক'রে পরীক্ষা নেওয়া 
হয়। ছুই দলের প্রতিটি ছেলের ভিন্ন পরীক্ষা। কোন একটি ছেলের 
কোন একটি বিশেষ ক্ষমতার প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ ক'রে সেই 
বিষয়ে, সেই ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। পরে 
আবার পরীক্ষা গ্রহণ কর! হয়। প্রতিদ্বন্থী দলকে ট্রেনিং দেওয়া হয় 
না; তখন ট্রেনিং-প্রাপ্ত দলের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ধর্বার জন্যে শেষে 
পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই ভাবে শব্দ-শিক্ষার সঙ্গে সংখ্যা-পরিচয়ের 
অথবা আলোক-বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে শব্দ-বিষয়ক জ্ঞানের আদবেই 
কোন স্থানাস্তরীকরণ (59367) হয় কি না, অথবা হ'লে কতটুক 
হয়, পরীক্ষাদ্বারা তা বেশ উপলব্ধ হর। আশ্চর্যের বিষয় এই, 
বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলের দল অপর দলের অপেক্ষা বেশী কিছু 
সন্তোবজনক ফল দেখাতে পারে নি। 
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দেখা যায়, গণিত ভাল ক'রে শিখলে পদার্থবিদ্যা সহজে শেখা 
যায়। মাতৃভাষায় জ্ঞান জন্মিলে বিদেশী ভাবা আয়ত্ত করা কঠিন 
হয় না। টেনিস্-খেলা ভাল জান্লে ক্রিকেট -খেলায় হাত আসে 
সহজে । টাইপিষ্টট হারমোনিয়ম বাজাতে শেখে অনায়াসে । 
সুতরাং কতকটা বলা যায়, এ সব বিষয়ে শিক্ষার ট্রান্সফার ঘটে। 
কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই, ট্রান্জ্ফার বা সংবাহন শিক্ষা-গ্রহণে যতটা 
ফলপ্রদ মনঃ-সংযোগ তদপেক্ষা অনেক বেশী। স্পীয়ারম)ানের 
বুদ্ধি-পরিমাপ-সম্পর্কায় দ্বিশক্তি-তত্বের আলোচনা পূর্বে করা! 
'হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণে মানুষের সাধারণ ও বিশেষ উভয় শক্তিরই 
বিকাশ হয় । : নব-বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায়, প্রমাণিত হয়েছে, মানবের 
বিশেষ শক্তির স্থানান্তরীকরণ (6:905157) মোটেই হয় না, 
সাধারণ শক্তির, কিছু কিছু হয়। 

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়__-অজিত শক্তির বা জ্ঞানের বা 
বিদ্যার অপগম এবং অপচয়। অপগম হয় একঘেয়ে খাটুনীর পর, 
শরীরের এবং মনের । তখন আসে অবসাদ (296159০)। অবসন্ন 
দেহে ও মনে শিক্ষা-গ্রহণ হয় নাঁ। শিক্ষার্থী কাজ দেখাতে পারে 
না। তার কাজের পরিমাণ কমে যায়। 

অনেক পিতামাতা এবং শিক্ষক মনে করেন, শিশুদের ক্লান্তি বা 
অবসাদ নেই। তাদের কর্মশক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত । বিজ্ঞান বলে, 
এ কথা সত্য নয়। বরঞ্চ শিশুদেরই বিরক্তি ও অবসাদ আসে 
তাড়াতাড়ি। কখনো বা অলীক অবসাদ আমাদের প্রতারিত করে। 
মনে হয়, অবসাদ এসেছে, কর্মস্পৃহ। অপগত হয়েছে । কাজ ভাল 
লাগে না'। তখন হয়ত প্রকৃতপক্ষে কর্মশক্তির ব্যত্যয় হয় নি) 
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১৭৪ | শিক্ষা-বিজ্ঞান 
শুধু কর্মে আনন্দ-বোধ, স্বার্থ-বোধ নষ্ট হয়েছে। এ অবস্থাকে . 
ইংরেজিতে বলে boredom (বিরক্তি )। তখন কাৰ্ষান্তরে ব্যাপৃত 
হ’লে বিরক্তি ও অবসাদ থাকে না। 

অবসাদের দৈহিক কারণটি চিত্তাকর্ষক । আমাদের শরীরের 
অভ্যন্তরে স্নায়ু ও মাংসপেশীর ক্ষয় ও পুরণ একসঙ্গে হ'তে থাকে । 
সুখাগ্ভ এবং স্বাস্থ্য-পরিবেশের ফলে যখন দেহে ক্ষয় ও পুরণ 
সামঞ্জন্তের সঙ্গে চলে, তখন কর্মশক্তি ঠিক থাকে, অবসাদ আসে না। 
ক্ষয়ের মাত্রা বেশী হ’লে অবসাদ অনিবার্য । অবসাদ দেহ থেকে 
মনে সঞ্চারিত হয়। শরীরের বিষাক্ত ‘টক্সিন’ পদার্থ যত নির্গত 
হয়, ক্ষয় তত বাড়ে ; অবসাদ তত আসে । 

স্কুলে অবসাদ দূর করার প্রথম উপায়__কাজ বদলানো, অর্থাৎ 
বিষয়ের পরিবর্তন, রুটিনের পরিচালন। দ্বিতীয় উপায় বিশ্রাম, 
যেমন টিফিন্, ক্রীড়া-কৌতুক, কমন-রুমে সংবাদপত্র-পাঠ, ছবি-দেখা, 
কেরম্‌ বা বেগাটেল্‌ খেলা । তৃতীয় উপায় আগ্রহ ও আনন্দ-স্থষ্টি। 
শিক্ষক এ সম্পর্কে উৎসাহী হ'লে নান! চিত্তাকর্ষক উপায় অবলম্বন 
কর্তে পারেন। পরীক্ষা-পাশের প্রবৃত্তিকেও এই কোঠায় ফেলা 
চলে। চতুর্থ উপায় সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খান্য। আমাদের দেশে 
বেশীর ভাগ স্কুলে সার! দুপুর ছেলেরা স্কুলে থাকে ও খাটে। দিনের 
মধ্যভাগে গরম বল্ক! দুধ খাওয়াতে পারলে বা এঁজাতীয় অন্য 
রুচিকর পানীয় খাদ্য সরবরাহ কর্তে পার্লে শিশু ও তরুণদের 
অবসাদ দর হয়। এ প্রস্তাব নৃতন নয়, কিন্তু এ প্রস্তাবকে কাজে 
পরিণত করার অনেক বাধা। স্বাধীন দেশে সে বাধা অপসারিত 
করার সময় এসেছে। 


/ 
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পঞ্চম উপায় অভ্যাস-গঠন। বে কাজ নূতন, অপরিচিত, এবং 
যাতে অধিকার জন্মায় নি, সে কাজ বিরক্তি আন্তে পারে। কিন্তু 
যে কাজ অভ্যস্ত হয়েছে, তাতে বিরক্তি জন্মাবার সম্ভাবনা অল্প। 
অভ্যাসের ফলে কর্মশক্তি মাজিত হয়, দ্রুতগতি এবং দক্ষতা লাভ 
করা যাঁয়। ছোট বড় সব ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এক কথা। হাতের 
কাজ ও মাথার কাজকে অন্তরিত হ'তে দিলে অবসাদ অন্তহিত হবে, 
স্থনিশ্চিত। 


ক 
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শিক্ষার্থীর চিত্তাশক্তি এবং বিচার-বিশ্লেবণের ক্ষমতাকে জাগিয়ে 
ও বাড়িয়ে তোল! শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য । অবসাদ ও বিরক্তি না 
আসে, তা অবশ্য দেখতে হবে। স্বাধীন চিন্তা কর্তে শিখবে 
ছেলেরা এবং মেয়েরা ; শিক্ষক হবেন সহায়ক । তিনি থাক্বেন 
অন্তরালে, অর্থাৎ তিনি তৈরী কথার উপাদানে ছেলে বা মেয়ের 
উদীয়মান চিত্তকে ভরাট. ক'রে দেবেন না। তাহ'লে তার চিন্তা- 
স্রোত ব্যাহত হবে। কোন একটি বিষয় অবলম্বন ক'রে প্রশ্ন 
জাগাতে হবে; প্রশ্নের পর প্রশ্নের স্বাভাবিক অন্ুস্থতির স্থুযোগ 
দিতে হবে। এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা কর্তে হচ্ছে__চিন্তা- 
শক্তি জিনিসটি মূলে কি। 

কোন একটি বিষয় জানি বল্লে বুঝতে হবে, আমার মনে সেই 
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি ও সম্পর্ক আছে এমন বিবিধ বস্তু রেখা-পাত 
ক'রে মনের মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছে, যাতে ক'রে আমার মন অনুভূতির 
সঙ্গে সক্রিয়তার অধিকারী হয়। এই বস্তগুলি ঠিক্‌ বাহ পদার্থ নয় ; 
বাহাপদার্থের মানস প্রতিকৃতি । এই প্রতিকৃতির স্তর-বিম্তাস অনুসারে 
আমার মনন-শক্তির ( ব! চিন্তাশক্তির ) পরিচয় হয়। আমি যখন 
একটি কলমের দিকে তাকাই, তখন এ কলম বস্তুটি ভাবি কি? ঠিক 
তানয়। এ কলমটি থেকে ঈথর/-তরঙ্গ আঘাত করে আমার 
চোখে; সেই সঙ্গে সুরু হয়, আমার দর্শনেন্দ্রিয়ে কতকগুলি 
প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক ক্রিয়া। তার পরেই আমার মস্তিষ্কে 
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সায়ুক্রিয়ার প্রবাহ চলে। তখনই অত্যান্চর্যরূপে শারীর এবং 
মানস শক্তির সমন্বয় ঘটে যায়। সেই মুহূর্তে কলম জিনিসটির 
মানস রূপ আমার চিন্তে প্রতিভাত হয়। ইই্জরিয়ান্ুভৃতির ( এখানে 
দর্শনেক্দ্রিয়) ফলে দেখা যায়, ইন্ড্রির-বাহিত উত্তেজনা কলমের 
অন্ুভূতিরূপ বস্তুটিকে আমার মনে স্থাপন করেছে, কলম পদার্থটিকে 
নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এই উত্তেজক অনুভূতি মনন-ক্রিয়ার 
প্রথম ও প্রধান উপাদান। মন এইরূপ বহু অনুভূতির নিখুঁত 
সংযোগ, যেন স্থপতির হাতে গড়া বিচিত্র বর্ণের মর্মর-প্রস্তরের 
সংযোজন (a 17005810 of sensations) অন্ত ইন্দ্ৰিয়ের 
বেলায় একই প্রক্রিয়া । ন্সায়ুবাহনের পর মনন। ইন্দ্রিয়ের 
মাধ্যমে যে অনুভূতি-স্রোত বয়ে যায়, বিবর্তনের নিয়মে, তার মধ্যে 
নির্বাচন হয়। নির্বাচন-ব্যাপারে ইন্দ্রিয়াতীত কোন শক্তি তরঙ্গিত 
হয়ে চিন্তনে পরিণত হয়। সুতরাং চিন্তন একটি জটিল ব্যাপার, 
বাইরে যত সহজ মনে হোক্‌ না কেন। Ae 
অনুভূতি-মূলক চিন্তনের (perceptual thinking) পর আসে 
কল্পনা-মূলক চিন্তন (imaginative thinking) | এ ছুটি জিনিস 
ভিন্ন প্রকারের নয়, ভিন্ন স্তরের। কল্পনামূলক চিন্তনের প্রধান 
অবলম্বন স্মৃতি । একখানা বই দেখার পর যখন চোখ বুঁজি, মনের 
চোখে তখন বইখানা আবার দেখি। তার ছবি-খানি মনের ওপর 
আকা হয়। অনেক দিনের শোনা গান যখন মনে মনে আওড়াই, 
তখন গানের ছবি মনের ওপর আকা হয়। এ ছবি শঅবণেন্দ্রিয়ের 
বাহনে জীকা। যখন কল্পনায় গোলাপ ফুলের গন্ধ অনুভব করি, 
তখন ভরাণেন্দ্রিয়ের বাহিত চিত্র মানসপটে অন্বিত হয়। আমরা 
১২ 
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কল্পনায় ক্ষুধার্ত হই, শীত-বোধ করি_অসুস্থ হই। ছোট ছেলে- 
মেয়ের! কল্পনা-কুশল বেশী । সুতরাং তাদের চিন্তন-ব্যাপারে অনুভূতি 
(perception) এবং কল্পনা (15285109007) _ছুয়েরই সমান 
মূল্য। তারা ছু'টি একটি ক'রে, পৃথক্‌ ভাবে, চিন্তা করতে শেখে; 
পরে শেখে পাঁইকাঁরিভাবে (সাধারণ ভাবে ) চিন্তা কর্তে ।' শিশুর 
কুকুর-চেনা। হয় প্রথমে একটি দু'টির চিন্তনে ; পরে “কুকুর নামক 
বস্ত-ব্যতিরিক্ত একটি “আইডিয়া” তার মনকে অধিকার ক'রে বসে 
থাকে। Concrete কুকুরের জায়গায় abstract কুকুর আসে। 
এই সাধারণীকরণের ব্যাপারে ভাষার মূল্য অত্যধিক । 

“কুকুর__এই কথাটি মনে আস্বামাত্র একটি নির্দিষ্ট জীবের 
আকৃতি-প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা-সুচক একটি সাধারণধর্ম- 
গ্োতক শব্দ ও তার পশ্চাতে একটি ছবি যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়। 
সুতরাং “কুকুর নামক মানস বন্ত্রটির দুই দিক্‌ ; একটি বিশেষ, 
অপরটি সাধারণ। ' এই সাধারণ-বিশেষের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য 
নিয়ে মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বিতর্ক-কোলাহল হয়ে গেছে। 
তাদের মতবাদের নিঃসরণে তিনটি তত্ব উদ্ভুত হয়েছে । (Realism, 
nominalism এবং conceptualism) | বন্তবাদিগণ (Realist) 
বস্তুমাত্রের সাধারণ ধর্ম মান্তেন, বিশেষের কোঠায় কোন-কিছুকে 
ধরতেন না। নামবাদিগণ (23951081150) সাধারণকে মান্তেন 
না; বিশেষের সমষ্টিই সাধারণ ; এক একটি পৃথক্‌ সন্তাই আসল 
পদার্থ। দ্বৈতবাদিগণ ( conceptualist ) এই দুই মতবাদের 
মিলন-সাধন করেছেন। কোন জিনিসের 0০০61১৮ ( কল্পনা বা 
ধারণ! ) চিন্তার গোড়ার জিনিস। কল্পনা একটি ছ'ঁদ ব! প্যাটার্ণ_। 
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ইন্দ্রিয়-বাহিত প্রক্রিয়া থেকে মন চলে নানা ছণাদে। এই প্যাটার্ণ, 
সকলের অর্থাৎ সকল মনের এক নয়। একটি ফুল সাধারণ লোকের 
কাছে শুধু ফুল; কবির কাছে কত গভীর রহস্তের, কত শতকুল্পনার 
কল্পলোক। তাহ'লে বোঝা গেল, মনের ছু'টি ধর্ম ; একটি বিশ্লেষণ, 
অপরটি সংযোজন । ছুটি ধর্মই একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। কল্পনা বা 
চিন্তনে আমরা জীব বা বস্তুমাত্রের যে ধারণা করি, তাতে বিশ্লেষণ 
আনি; পৃথক্‌ জীব বা বস্তুকে পৃথক্‌ দেখি। আবার, তাদের সাধারণ- 
ধর্মী সন্তা বা অস্তিত্বকে স্বীকার করি। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই ধারণার ব্যাপারে ভাবা অতি বড় 
সহায়। ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গীও এক প্রকারের ভাষা । আদিম 
মানবের মন অঙ্গভঙ্গীর ভাষাতেই ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ কর্ত। 
সভ্য মানুষ বের করুল বর্ণমালা, তার পর অফুরন্ত শব্দ-সম্পৎ। ভাষা 
ভাবের বাহন। ভাষার সাহায্যেই আমাদের চিন্তা-রাশি । যে-কোন 
দেখা, শোনা বা ছেশাওয়া জিনিসকে আমরা! একট! নাম দিই। পরে, 
এ নামটাকে আশ্রয় ক'রে চিন্তনকে দানা বাধতে দিই। কিন্তু 
চিন্তনের সব-খানি ভাষার বাঁধন বাঁধতে পারি না। চিন্তা-জ্রোত 
সমুদ্র-ভ্রোতের মত ভেসে চলে ; ভাষা বা শব্দ তার মাঝে মাঝে 
হিমবাহের মত দোল্‌ খেয়ে চলে | 

যাই হোক্‌, আমরা ভাষা দিয়ে ধারণা করি কোন বস্তুর, সম্পর্কের 
অথবা গুণের। ঘোড়া, টুপি, টেবিল্‌, চেয়ার_-এই কথাগুলি চোখে- 


* “The cognitive field may, then, be compared to an ocean studded 


with ice-bergs. Only dotted here and there has the thought frozen 
into verbo-conceptual rigidity." Spearman, as quoted by Ross. 
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দেখা জীব বা বস্তুর ধারণা-স্ুচক শব্দ । জাধুতা, শুভ্রতা, স্বাদুতা 
প্রভৃতি কথা কতকগুলি গুণের ধারণা-স্থচক শব্দ। উচ্চতর, হীনতর» 
বৃহত্তর, প্রভৃতি শব্দ কতকগুলি সম্পর্কের তারতম্যের কল্পনা-স্থচক। 
এখানে কল্পনার অর্থ ধারণা (€০n০eP£)। শিশুরা ক্রমশঃ দৃশ্য 
বস্তুর ধারণা থেকে কল্পিত বস্তু, গুণ এবং সম্পর্কের তারতম্যের 
ধারণা করে। শিশুর শিক্ষাদাতার বড় কাজ-_তার ধারণাশক্তিকে 
ৃশ্া বস্তুর আওতা! থেকে অদৃশ্য ভাবের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া । শিশু 
কর্বে আবিষ্কার, শিক্ষক দিবেন নাম। 

চিন্তনের পর আসে বিচার। যখনই দুইটি ভাব বা চিন্তার৷ 
পরস্পর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে সম্পর্ক ছন্ব ও ব্যতিরেক, যারই; 
হোক না কেন, তখনই আসে বিচার-বোধ। বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ, 
অনেক সময়ে, আমাদের অজ্ঞাতসারে হতে থাকে । বিচার-বোধ, 
যত তীক্ষ ও মার্জিত হয়, আমাদের চিন্তাশক্তি তত উন্নত হয়। 

বিচারের অপর নাম যুক্তি-প্রয়োগ | শিক্ষা-বিশারদ * ডিউই' 
সাহেব (Dewey ) যুক্তির পাঁচটি ধাপ ঠিক্‌ করেছেন। প্রথমে 
কোন সমস্যার উপস্থিতি । তার পর পরীক্ষ!। তৃতীয় স্তরে সমস্যা 
সমাধানের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন । চতুর্থতঃ, একটি সমাধানকে 
গ্রহণ ক'রে বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা-মূলক আলোচন। সর্বশেষে 
একটি পরীক্ষিত সমাধানের গ্রহণ বা বর্জন। যে কোন বিষয়ে 
হো’ক্‌, এই পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করলে বিচার, যুক্তি বাঁ সিদ্ধান্ত 
সম্পূর্ণ হয়। 


* Dewey—How we think ( Harrap ) 
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Reasoning বা যুক্তিকে বলা যায় কোন সমস্ত! বা প্রশ্নের 
কল্পিত সমাধান। বাস্তবের সঙ্গে খাপ, খায়, এমন সম্পর্ক ও 
তর্কধারা তাতে টেনে আন! হয়। মানবেতর প্রাণী এবং মানব-শিশু 
যুক্তি জানে না; তারা চলে পরীক্ষা ও ভুলের সিডিতে সিঁড়িতে । 
তাঁদের "আশ্রয় অন্থভূতি। একট! কিছু ধরে, আবার পরক্ষণে 
সেটাকে ভ্রান্তি মনে ক'রে ছেড়ে দেয়। আবার আর একটা-কিছু 
ধারে নেয়। এই হচ্ছে তাদের নেতি-বিচার। কিন্তু পূর্ণ বয়ক্কেরা 
তা করে না। তাদের নেতি-বাদ কল্পিত অবস্থার পারম্পর্ষে। 
কথা প্রায় একই, কেবল স্তর-ভেদ মাত্র। কল্পিত অবস্থা ও 
অবস্থানের মধ্যে বিজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমি ] 

কল্পনাকে যুক্তির শিকলে বীধতে দিতে হবে শিশুদের । 
ইন্দিয়ান্ভভুতি ও তজ্জাত শিক্ষ। নূতন যুগের অবদান। বিংশ 
শতাব্দীর আরস্তে ডক্টর মন্টেসরি তার পরীক্ষণ আরম্ভ করেন। 
জ্রয়েডের মত তিনিও মনশ্চিকিৎসা আরম্ভ ক'রেছিলেন, পরে শিশুর 
মনশ্চিকিৎসায় মেতে গেলেন। শিশুর বাস্তবরাজ্য রক! কর্বে তার 
কল্পনা-রাজ্যের সাথে । তাই তার শিল্ষণ-প্রণালীতে উদ্ভাবিত হয়েছিল 
নৃতন নূতন উপকরণ। তার প্রণালীর সার কথা বের ক'রেছেন 
রস্‌ সাহেব । “Let fact correct fancy and fancy correct 
£5৮৮__এর অর্থ, বাস্তব ও কল্পনা পরস্পরের ক্রটি সংশোধন 
ক'রে শিশুকে এগিয়ে নেবে তার স্বাধীন সত্তা-বোধে। মুক্তির মাঝে 
শাসন ( free discipline ) তার পদ্ধতি । মণ্টেসরির পরীক্ষণের 
পঞ্চাশ বছর আগে ফ্রান্স, দেশে Edouard 36581 বিকৃত-মস্তিক্ষের 
শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রেছিলেন। ১৯৪৭ সালে 38 


a 
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Lorenzo নামক ইটালীর অন্তর্গত সহরের নোংরা! বস্তিতে তিনি 
তার প্রথম উল্লেখ-যোগ্য বিদ্যালয় বা পরীক্ষাগারের কাজ আরম্ভ 
করেন। সেখানে, বিকৃত-মস্তি্ষ নয়, সুস্থ-মন শিশুদের নিয়ে 
শিক্ষণ-পরীক্ষা সুরু করেন। দেখতে দেখতে তার স্কুলের 
ছেলেমেয়েরা অসাধারণ উন্নতির পরিচয় দেয়। ১৯০৯" খৃষ্টাব্দে 
তিনি প্রচার করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ_Metodo della 
Pedagogia  Scientifica ( Scientific method of 
Teaching )| ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তার auto-education বা 
বব-শিক্ষার যুগাস্তরকারী পদ্ধতি প্রচারিত হ’ল। The Times 
Educational Supplement-এর এক সংখ্যায় আছে-_ “Her 
method is empirical, being built Up on the observed 
Tesults of actual teaching rather than conceived as 
a Philosophical entity and imposed from above. 
Its two main Principles are non-interference with 
the child’s freedom and individuality and the use 
Of sensory training in the earliest stages of 
education. Her claims to originality lie in the 
application of Sensory training to normal children, 
in the Working out of a systematic scheme, stage by 
stage, and in the Provision of a set of didactic 
materials for handwork.” [ May 9, 1952. ] 

এর তাৎপর্য পূর্বেই লেখা হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন 
ছেলে-মেয়েদের স্বচ্ছন্দ পরিবেশে_ চিন্তন, বিচার এবং কর্মশক্তির 
উন্মেষ। Wats0n-এর Behaviourism ডক্টর মন্টেসরীর 
আবিষ্কৃত তত্বের নব-তর ভাব্য। £ 


[- এ 


চরিত্রগঠন 


শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য চরিত্র-গঠন। চরিত্রের বিকাশ ও 
প্রমাণ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিতে। ইচ্ছার উৎস-_-এবণী। এবণা গণড়ে 
ওঠে মনোগত ভাবের ওপর। এই ভাবকে ইংরেজিতে বলা হয় 
56101016781 এ জিনিসটি স্থায়ী। কিন্তু এই স্থায়ী জিনিসটি 
কতকগুলি অস্থায়ী প্রবৃত্তির ও অভ্যাসের ফল। অস্থায়ী প্রবৃত্তিটি 
'এক রকমের অভিজ্ঞতা । শিশু যখন তার অভিপ্রায় মত কাজ 
কর্তে পারে না কিংবা বাধা পায়, তখন, জন্মে তার ক্রোধ-প্রবৃত্তি, 
যা একটি 27০০61০7, অর্থাৎ জন্ম-গত প্রবৃত্তি-জাত বস্তু। প্রেমিক 
প্রেম-বিতরণে প্রতিহত হ'লে ক্রুদ্ধ হয়। সে ক্রোধ জন্মে একটি 
sentiment থেকে । 

Sentiment প্রকাশের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী' আছে।  প্রকাশ- 
ভঙ্গীর অভাব ঘটলে 92161019770 অর্থাৎ স্থায়ী মনোভাব বিশীর্ণ 
ও পরে বিলুপ্ত হ'তে পারে। যে লোক পারিবারিক জীবনের 
উপযোগী মনোভাব এবং এরূপ মনোভাবের স্থযোগ বা আওতা 
থেকে বঞ্চিত হয়, তার পরিবার বলে কোন বস্তুর অভিজ্ঞতা-বোধ 
নষ্ট হয়। এমনি ক'রে লোকের ধর্ম বোধ, দেশাত্ম-বোধ দুবল ও 
নিষ্ক্রিয় হ'তে থাকে । সে হয়ত হঠাৎ কোন উচ্ছাস দেখাতে 
পারে, কিন্তু স্থায়ী মনোবৃত্তি বা তৎ-সুচক কোন ক্রিয়া তার দ্বারা 
সন্তাবিত হয় না। সুতরাং অভ্যাসের ফলে পরিচিত ও পরিবেষ্টনের 
মধ্য দিয়ে, এক এক প্রকারের 5entiদ৷ent প্রাবল্য লাভ করে। 


= 
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শিশুর স্বভাবজ প্রবৃত্তিগুলিকে শৃঙ্খলিত ক'রে এক একটি 
sentiment প্রাধান্য লাভ করে। আবার, sentinhent-গুলি 
স্তরভেদে শ্রেণীবদ্ধ হয় মনের মধ্যে । একটি 96706106776 প্রবল 
হ'লে অপরটি দেবে যায়। শিশুকাল থেকে প্রৌঢত্ব অবধি, মানুষের 
জীবনে, এক একটি 5entimেent প্রবল হ'য়ে তার সমস্ত কর্ম ও 
চিন্তাকে চালিত করে। কোন ছেলে যদি একখানা বাই-সাইকেল 
কেনে, তাহ'লে দিন-রাত কি খাওয়া, কি বেড়ানো, কি পড়শুনা, 
সব সময়ে এ সাইকেলকে ঘিরে থাকে তার মনটা । আবার, 
বয়স বাড়লে তার sentiment হয়ত অন্য কোন বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে 
ক্রিয়া-পরায়ণ হয়। হয়ত তখন তার দেশভ্রমণ-স্পৃহা জাগে । 
দিবা-রাত্রি সেই ভাবনাই ভাবে । হয় কোন উচ্চ আদর্শ বা আকাঙ্ক্ষা, 
না হয় কোন খেয়াল (190৮5) তার তৎকালীন জীবনের একমাত্র 
কাম্য ও করণীয় বস্তু হ'য়ে পড়ে। সন্তানের প্রতি স্নেহ হয়ত 
পরিবর্তিত হ'য়ে পরিবার-গ্রীতিতে উন্নীত হয়, পরে আবার দেশ-গ্রীতি 
ও মানব-গ্রীতি পরিপুষ্ট হ'য়ে সন্তান-বাৎসল্যকে তলিয়ে দেয়। কিন্ত 
একাধিক sentiment-এর দ্বন্ব বা সংঘাত আরম্ভ হ'লে তার 
পরিণাম হয় ছুঃখ। আমরা সাধারণতঃ দেখি আত্ম-বোধ বা 
আত্ম-প্রত্যয় মানুষের প্রবলতম sentiment । নিজ বা নিজ 
পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে আত্ম-বোধ জাগ্রত হয়। শিশুর আত্ম-বোধ 
কি ভাবে প্রক্ষ্টিত হয়, তার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে । তাতে 
আমরা দেখেছি, শিশুর স্বেচ্ছা প্রণোদিত (৮০1:06575) ক্রিয়া দিয়েই 
তার মনের স্বরূপ প্রকাশ পায়; চাপিয়ে-দেওয়া কাজ থেকে 
শিশু-মনকে ধরা যায় না। স্বেচ্ছামূলক কাজের পরীক্ষা তখনই হয়, 
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যখন শিশু দু’টি প্রচণ্ড ইচ্ছা বা আকাজ্ঞার অভিঘাতে পড়ে। শিশুর 
আমিত্ব-বোধ তখনই উদ্দ্ধ হয়।__আমি এইটে করবো, কি করবো! 
না_শিশ ভাবতে থাকে; তার “আমি-্টা এখানে বড় 
এজেন্ট । আত্মার আস্বাদ তখন বালক সম্ভোগ করে। এখানেই 
আমরা তার চরিব্রবিকাশের প্রথম আলোক-রশ্মি দেখতে 
পাই। 

আত্ম-বোধ থেকে কর্মের উদ্ভব । কর্মের দু'টি নাড়ী, একটি মন, 
আর একটি দেহ। মনের সাথে দেহ সক্রিয় হয়। সৈন্যের! যখন 


'রাইট্-লেফট্‌ ক'রে চল্তে থাকে, তখন আমাদের পা! আপনা থেকে 


নাচতে চায়। এখানে দেহের প্রাধান্য , আবার, দু-তিন রকমের 

প্রতিছবন্দী ভাব যখন মনকে দোলা দেয়, তখন মনটা যেন করাতের 
মত একবার এদিকে, আর একবার অন্যদিকে ছোটে |, বেশ দীর্ঘকাল 
ধারে এই দোলায়িত মানসক্রিয়! চল্তে থাকে । পরে মন একটিকে 
বাছাই ক'রে নেয়। এই বাছাই করার ব্যাপারে খুব বেশী বিচার 
আমরা সব সময়ে করি না। গা ছেড়ে দিয়ে চলি। স্রোতে 
ভাসমান বস্তুর মত মনকে চল্তে দেই। কিন্তু যখন প্রবল 
ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বহু বাধাকে অতিক্রম ক'রে মনকে নির্ধারিত 
আদর্শের পেছনে ছুট্তে দেই, তখন চরিত্র-বল প্রকাশ করি। তখন 
বিপদ, লজ্জা, অপমান _ _সব তুচ্ছ করি। তখন মনের স্থজনী-শক্তি 
আমাদের কর্মকে বিধৃত ক'রে রাখে। তখন যত বেশী বাধা আসে, 
তত বেশী আত্ম-শক্তি জাগে। বাধা যত গুরুতর হয়, আত্ম-শক্তি 
তত প্রবল হয়। এ ক্ষেত্রে আত্ম-সংঘম আমাদের ব্রন্মীস্ত্র। 
আত্মসংঘমে আমাদের চরিত্রবল প্রকাশ পায় i 


° 
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চরিত্রের উপাদান অনেক। বংশান্ুবৃত্তি, স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি, 
আবেষ্টন-জাত সংশুদ্ধি, নব নব পরিস্থিতিতে নব-তর শক্তি-বৃদ্ধি,এবং 
একটি সুদৃঢ় ও সুগভীর 5enti৷ent-এর মধ্যে অন্য সব 
sentiment-এর নিমজ্জন- মান্থুষের চরিত্রের উপাদান । শিক্ষকের 
প্রধান কাজ তার ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র-গঠনে সহায়ত! কর! । 

চরিত্র দ্বিবিধ_ ব্যক্তিগত এবং জাতিগত। জাতি বা সমষ্টিগত 
চরিত্রের উন্নতি অবনতি জাতি বা সমষ্টির অন্তভূর্ত ব্যক্তির 
চরিত্রের উন্নতি বা অবনতির উপয় নির্ভর করে। আমাদের 
জাতীয় চরিত্র কোন্‌ পথে. চলিতেছে, সে সম্বন্ধে অনেক 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। আমাদের জাতীয় চেতনা উদ্ধ দ্ধ হয়েছে ; 
ছেলে-মেয়েরা আগেকার চেয়ে অনেকট! বেশী নির্ভাক হয়েছে, 
সন্দেহ নেই; কিন্তু সে নিভাঁকতার মূলে শিক্ষা-ত্রতী এবং 
শিক্ষা-ব্যবসায়ীগণের দান কতটুকু, তার পরিমাপ করা দরকার। 
আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দায়িত্ব আছে, কিন্ত 
দায়িব-বোধ কতখানি জাগ্রত, তার প্রমাণ শুধু পরীক্ষাপাশের 
তালিকায় কিংবা শিক্ষক-সম্মেলনের সুদীর্ঘ প্রস্তাবাবলীর মধ্যে 
পাওয়া যাবে নাঁ। প্রমাণ পাওয়া যেত, যদি আমাদের দেশের 
শিক্ষা-ব্যবসায়িগণ শুধু ছাত্র-ছাত্রীর চরিত্রোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং 
উপায় উদ্ভাবনের জন্যে স্থানে স্থানে সম্মিলিত হতেন। সম্প্রতি 
ইংল্যাণ্ডে সেন্ট, এল্ফিন স্কুলে প্রায় ৫০ জন খ্রীষ্টান শিক্ষা-ব্রতী 
শুধু, শিক্ষাথিগণের চরিত্র-বিকাশ সম্বন্ধে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান 
করেন। ইংল্যাণ্ডের বহু হেড মাষ্টার, হেড_মিস্ট্রেস্‌, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক, ট্রেনিং “কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক-_-এই. অনুষ্ঠানে 
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যোগদান করেছেন। একজন প্রধান শিক্ষক, মিঃ জন্‌ আউন্ষ্টেড, 
ছেলেদের চরিত্র অপেক্ষা তাদের ব্যক্তিত্বের মূল্য দেন বেশী । চরিত্র! 
কথাটির সংজ্ঞা স্থির করা, তার মতে, এক রকম অসাধ্য । অধ্যাপক 
'বার্ণেশ বলেন, ছেলেমেয়েদের বোঝা'তে হবে_ 
“সকলের তরে সকলে আমরা__ 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে |” 

সকলের চেয়ে বড় প্রশ্ন এই, শিক্ষক বা ছাত্র যা বলেন বাঁ করেন, 
তাঁর প্রভাব অন্যের ওপর কতখানি বিস্তৃত হয় তার হিসেব করা! । 
‘কেনন! একথা ঠিক্‌ যে আমরা কেউ কাউকে ছাড়া নই। 

উক্ত সম্মেলনে ছ'টি দল হয়। একদল বলেন, ছাত্র বা ছাত্রী 
নিজের ছন্দে জীবন-পথে চল্বে ; শিক্ষক থাক্বেন শুধু পরিদর্শক 
হিসেবে__অন্তরালে । এঁরা মনে করেন, মানুষ মাত্রেই ভাল, 
শুধু যাতে সে সকল বাধা কাটিয়ে বিকশিত হ'তে পারে ও নিজের 
মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, শিক্ষক ত! দেখ্‌বেন। সুতরাং 
চরিত্র-গঠনই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আর একদল বিশ্বাস করেন, 
মানুষের সাধুতায় বিশ্বাস নেই, সে আসলে নিতান্ত মন্দ ; সুতরাং 
শিক্ষক সজ্ঞানে এবং সচেতন ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের চবিত্র-উন্নয়নের 
ব্যবস্থা করবেন। এ কথা ঠিক্‌, এই গঠন-কার্ধ থেকে শিক্ষক 
অব্যাহতি পান না । তার প্রধান অবলম্বন ব্যক্তিত্ব; বক্তৃতায় 
তাঁর প্রকাশ হয় না; হয় আচরণে । “আপনি আচরি? ধর্ম পরেরে 
শিখাই।”__এই ভারতীয় বৈষ্টব-তত্ব আজ বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে 
সুদূর ইংলণ্ডে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের 
প্টাইম্স্‌* পত্রিকার শিক্ষা-বিষয়ক উপ-পত্রে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে 
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প্ৰণিধানযোগ্য ৷ ¢ 

“Character remains difficult to define, and the 
sum of a good character in these days would 
provide a subject for long debate. One suspects, 
however, that it is a subject, although the most 
important in education, which is at present somewhat 
neglected. That is why debate upon it might be 
most healthy and fruitful.” উন্নত দেশেও এই অবহেলা ! 
আমাদের শিক্ষা-ত্রতী অবহিত হোন্‌। 

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক জিনিস হ’লেও তফাৎ আছে। প্রচলিত 
ভাষায় আমরা মান্গুষের চরিত্রে সু ও কু দুই দেখতে পাই। 
কিন্তু ব্যক্তিত্বে সু এবং কু দেখতে পাই না। আমরা বলি, 
অমুক লোকটির ব্যক্তিত্ব আছে, অমুকের নেই। ব্যক্তিত্ব" 
কথাটির সংজ্ঞা-নি্দেশ করা কঠিন। ব্যক্তিত্ব ব্যাপক জিনিস। 
চেহারার জৌলুস, দেহের গঠন, জ্ঞান ও বহুদ্রশিতা, মেধা, মেজাজ 
এবং অভ্যাস, মর্মগত বিশ্বাস ও চরিত্র-সব কিছু মিলে গড়ে 
ওঠে মানুষের ব্যক্তিত্ব । 

ব্যক্তিত্ব যার আছে, তার সবচেয়ে বড় জিনিস আত্ম-প্রত্যয়। 
শিশুর আত্ম-বোধ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে পর্ণবয়স্কের ব্যক্তিত্ব 
গঠিত হয়। নিন্দা, প্রশংসা, সফলতা, বিফলতা--এ সবের মধ্যে 
যে ব্যক্তি নিজকে দৃশ্যমান বস্তুর মত প্রতিনিয়ত পরীক্ষা ক'রে 
চলে,_আমরা অন্যকে যেমন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখি, তেম্নি যে 
ব্যক্তি নিজকে সর্বদা সতর্ক অবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করে, সেই 
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ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে, বুঝতে হবে। সমাজ-জীবনের ভিত্তিতেই: 
ব্যক্তিত্বের গঠন হয় ; নিঃসঙ্গতায় ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না । কেননা” 
অন্যের মনের সঙ্গে নিজের মনের আনা-গোনা দরকার । নূতন নুতন 
পরিস্থিতিতে ব্যক্তিত্বের নব নব বিকাশ হয়। অবস্থার চাপে পণড়ে 
যখন আমরা কোন কিছু কর্তে বাধ্য হই, তখন ব্যক্তিত্ব জাগে নাঃ 
যখন আমরা সজ্ঞানে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'রে নিজের মত ও 
পথ নির্দিষ্ট করি, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। আবার, 
যার জীবনে কোন লক্ষ্য বা আদর্শ নেই, তার ব্যক্তিত্ব ফুটতে পারে 
না। আর সবচেয়ে বড় কথা, ব্যক্তিত্ব একটি সামগ্রিক বস্তু, 
জীব-দেহে জীবনী-শক্তির মত। চীরাগাছটি যেমন বড় হয়ে 
প্রকাণ্ড শাখা-প্রশীখা-বহুল বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি শিশুর 
আত্মবোধ মনের রস এবং বিশ্বের রশ্মি গ্রহণ ক'রে ব্যক্তিত্বে 
পরিপুষ্ট হয়। ঘরের সঙ্গে বাইরের সংযোগ-স্থাপন, অর্থাৎ 
নিজের সঙ্গে অপরের সঙ্গত সম্পর্ক ব্যক্তিত্বের প্রধান পরিচয়। 
আবার, নিজের নানা রকম কাজ ও চিন্তার মধ্যে যোগ-স্থত্র- 
স্থাপন ব্যক্তিত্বেরই কাজ। ব্যক্তিত্ব মানুষকে অভিভূত করে। কথা 
ব'লে এবং কখনো না বলে, কাজ ক'রে এবং করিয়ে, ইজিতে এবং 
প্রকাশ্য নির্দেশে যিনি অন্যের মনে দাগ কাট্তে পারেন, তিনি 
পুরুষই হোন্‌ আর নারী হোন্‌, তার ব্যক্তিত্ব স্ুপ্রকাশিত হয়। 
বড় মজা এই, দুশ্চরিত্র হয়েও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা যায়। পৃথিবীর 
ইতিহাসে এ রকমের দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর_কি প্রাচীন কালে, কি বর্তমান 
যুগে। 

মার্কিন দেশের বিজ্ঞানী যয সাহেব বলেন, মানুষ ছু'রকমের ; 
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নরম-হৃদয় এবং কঠোর-হৃদয়।  প্রথমোক্ত দল আদর্শ-বাঁদী ; 
শেষোক্ত দল বস্ত-বাদী ৷ | 
জার্মান পণ্ডিত যুং (7478) তিন শ্রেণীতে মানুষকে বিভক্ত 
করেছেন । যারা অন্তমু “খীন ( introvert ), তাঁরা সন্ত্রস্ত এবং 
সাবধান ; তারা কোন কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিথিল । তারা 
বন্ধুমহলে অগ্রণী হয় নাঁ। তারা ধৈর্ষশীল। যারা বহিম খীন 
(extrovert ), তারা বাইরের জগতের খবর নেয় বেশী। তারা 
প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সাহসী । তারা আবেগ-পরায়ণ। তারা 
অমাজপ্রিয় এবং বন্ধু-বান্ধবের অন্তুরাগী । তাদের ধৈর্য কম । এই 
দুই শ্রেণীর মধ্যপন্থী যার! তাদের ইংরেজি নাম—ambivert | 
ক্রেশ্‌মার (1৫5000070০7) নামক আর একজন জার্মান 
পণ্ডিত চার শ্রেণীর মন্ুষ্য-বিভাগ কর্তে চেয়েছেন। দেহ-গঠনের 
ভিত্তিতে তার মনোবিভাগের রীতি । যারা বেশ মোটা-সোটা, 
নাদুশনুদুশ তার! বেশ মিশুক আর সরল। যারা পাতলা 
ছিপছিপে, তারা প্রায়ই হয় খিট্‌-খিটে, বদ্‌ মেজাজী ; তারা লোকের 
সাথে বেশী মেশে না । যারা বেশী বলিষ্ঠ, তারা গৌঁয়াড়-গোবিন্দ | 
আবার, এদের সব ভাবের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে আর এক জাতের 
মানুষ । আর একজন মনীষী, যার নাম 307806০7 শ্রেণী-বিভাগ 
ক'রেছেন অন্য রকমে । ভাবুকশ্রেণীর লোকবিজ্ঞানবিদ্‌, দার্শনিক অথবা! 
আবিষ্র্তী হয়। সৌখীন শ্রেণীর লোক কবি ও শিল্পী হয় । হিসাবীলোক 
ব্যবসায়ী বা শিল্প-পতি হয়। রাজনীতিজ্ঞ লোক শক্তিমদে মত্ত 
থাকে । ধর্ম-পরায়ণ লোক পরপারের জন্যে ব্যাকুল ; তার! হয় সাধু, 
সন্ত, যাজক ও মরমী। সামাজিক লোক হয় সংস্কারক এবং- সেবক । 
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শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। খণ্ডিত প্রচেষ্টায় 
তা৷ হয় না, কেননা ব্যক্তিত্ব একটি সমগ্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস। 
সমস্ত দোব-গুণ মিলিয়ে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। মানুষের আশী- 
আকাজ্কার সঙ্গে তার শক্তি-সামর্থের যেখানে সামগ্রস্ত থাকে, 
সেখানে ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হয়। জ্ঞান, কর্ম এবং প্রবৃত্তির সুসমঞ্জস 
সংমিশ্রণ আন্তে গেলে চাই সেই রকমের পরিপূর্ণ শিক্ষা, গৃহেই 
হোক্‌, আর বিষ্ালয়েই হোকৃ। জমাজ-চেতনা এ শিক্ষার অ, আ, 
ক,খ। এ রকমের সামাজিকতা-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয় গৃহে, পুষ্ট ও 
পল্পবিত হয় বিদ্যায়তনে। সেইজন্যে আজকালকার বিদ্যালয়ের 
শিক্ষায় কেবল পুস্তক-গত জ্ঞান যথেষ্ট নয় ; প্রতিযোগিতার সঙ্গে 
সহযোগিতার সমন্বয়ে ক্রীড়া-কৌতুক, স্কাউটিং, ব্রতচারী অনুষ্ঠান, 
সমাজ-সেবা-সঙ্ঘ, সমবায় ভাণ্ডার, স্কুল ব্যাঙ্ক, আর্রক্লাব, যৌথ 
অভিযান প্রভৃতি নানা দিকে ছেলেমেয়েদের বিবিধ বৃত্তির 
অনুশীলন কর্তে হয়। স্কুল তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিচ্ছায়া নয়, 
জীবনাভিনয়ের মহড়া বা রিহাস্পাল নয় ; স্কুল তাদের কাছে বাস্তব 
জগৎ, রূপে রসে ভরপুর, রঙে ঝল্মল্‌, আশার রসায়নে সজীব। 
তরাং স্কুলের শিক্ষককে হ'তে হবে সেই রসায়নের বাহক ও ধারক। 
ছেলে-মেয়েদের বিবিধ রকমের জ্ঞান, চিন্তা ও ক্রিয়ার বেণী-বন্ধন 
করাবেন তিনি, তবেই হবে integration of personality— 
(ব্যক্তিত্বের সমষ্টিকরণ )। 
এই সমষ্টিকরণ অর্থাৎ একীকরণের অভাব এবং ক্রুটি ঘটলে 
দেখা যায়, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ হয় যুখচোরা, কেউ হয় 
শারীরিক ক্রটির জন্তে দুর্বলচিত্ত, কেউ বা হয় অতিরিক্ত ভাবালু, 
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দিবা-ন্বপ্পে মশগুল । আবার দেখা যায়, কেউ বা প্রবৃত্তির উন্নয়নে 
লেগে যায়-_যেমন, একটি ছেলে হয়ত বেশী কোথাও ভ্রমণ করে নি, 
সে যদি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প’ড়ে নিজের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করে, তবে মন্দ 
কি হয়? বরঞ্চ ভালই হয়। সে তার ইচ্ছাশক্তির উন্নতি-সাধন করে । 
কেউ বা নিজের দৌব-ক্রটি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় । গরীব ছেলে 
পরীক্ষকের দোষ ধরে; দর্জি কাপড়ের ত্রুটি ধরে; নাচতে ন 
জান্লে উঠান বাঁকা হয়।__-এ সব ব্যাপারে ব্যক্তিত্বের একীকরণে 
ক্রুটি। স্কুলে এই ক্রটিগুলিকে যথাসম্ভব ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে 
ছেলেমেয়েদের । শিক্ষক হবেন ত্রটি-সংশোধনের প্রহরী ৷ 

ভারতীয় জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে নর-নারীর আকৃতি 
ও প্রকৃতির তারতম্য বিশেষ সুক্মভাবে আলোচিত হয়েছে । 
ক্রেশমারের কত শতাব্দী আগে আমরা শুনেছি, বায়ু, পিত্ত ও 
শ্লে্মার প্রাধান্য অনুসারে নর-নারীর দেহ ও মনের বিবিধ পরিবর্তন 
ঘটে। বাত-প্রধান ব্যক্তি কৃশ এবং অল্প-কেশ হয়। তাদের 
হাত-পায়ের হাড়গুলো৷ বেরিয়ে থাকে, অর্থাৎ ক্ষীণ-মাংস হয়। 
নিদ্র। অল্প হয়, বহুভাষী হয় এবং স্বপ্নে আকাশচারী হয়। 
পিত্ত-প্রধান ব্যক্তি গৌরবর্ণ হয়; তার কেশ অকালপক এবং নেত্র 
তাত্রবর্ণ হয়। এরূপ লোক বহুভোগী, ক্রোধী ও বুদ্ধিমান্‌ হয়। 
্বপ্নকালে অন্তরীক্ষে জ্যোতিক্ষ দর্শন করে। শ্রেদ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি 
স্থলদেহ, কৃষ্ণকেশ এবং মহাবলশালী হয়। স্বপ্নে প্রায়শঃ জলাশয়. 
দর্শন করে | বাগ্ভট-কৃত গ্রন্থে দেখতে পাই, বাতগ্রধান লোক কি 
স্ত্রী, কি পুরুষ, শীত সহ্য করুতে পারে না। এরূপ নর-নারীর ধৃতি, 

+ ভাবপ্রকাশঃ-_পূর্বথণ্ডে প্রথমভাগ । 
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স্মৃতি এবং বুদ্ধি ও উদ্যম সর্বদী সক্রিয় থাকে এবং স্বভাবতঃ 
সৌহাৰ্দ্য-পরায়ণ হয়। বিলাস, ভোজন, গীত, হাস্ত-পরিহাস, 
মৃগয়া_বাতপ্রধান ব্যক্তির প্রিয়। এরূপ লোক দৃঢ়চিত্ত হয় না, 
জিতেন্দ্ৰিয় হয় না, কান্তাদয়িত অর্থাৎ স্ত্রীর প্রিয়তম হয় না, 
বহুসন্তানের জনক (বা জননী) হয় না। পিত্তপ্রধান লোক 
মানী, শুর, স্ত্রীর প্রিয়তম, মাল্য-চন্দন-মণ্ডনের অনুরাগী, 
সদাচারপরায়ণ, পবিত্র এবং আশ্রিতবৎসল হয়। শক্র-বেষ্টিত হ’লেও 
এরূপ লোকের বিভব, সাহস, বুদ্ধি, বল ঠিক থাকে । এরা মেধাবী 
এবং নারীগণের অনভিমত হয়। এরা খুব দীর্ঘায়ু হয় না, এদের 
দৈহিক বল খুব বেশীও হয় না, খুব কমও হয় না। এরা পণ্ডিত ও 
ক্লেশ-ভীরু হয়। আবার, শ্রেম্মপ্রধান লোক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, কষ্ট, 
ঘর্ম খুব সইতে পারে। এরা সাত্বিক-প্রক্কতি ও সত্য-পরায়ণ হয়। 
এদের বর্ণ পদ্ম ও স্বর্ণের হ্যায়, এদের বাহু প্রলম্িত, বক্ষঃস্থল এবং 
ললাট উচ্চ, কেশ ঘন-নীল-বর্ণ হয়। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুঠাম ও 
স্ুবিভক্ত হয়। এর! ধর্মাত্মা হয়, কখনও নিষ্ঠুর কথা বলে না, গোপনে 
দীর্ঘকাল বৈরভাব বহন করে, বিস্ৃতির বশীভূত হয় না, অভিযোগ- 
পরায়ণ হয় এবং বিনীত-ন্বভাব হয়। বাল্যকালে অতিরোদনশীল 
অথবা খাগ্ভ-লোলুপ হয় না। কেউ কেউ দীর্ঘসুত্রী, বদান্য এবং 
হৃদয়বান্‌ হয়। ক্ষমাবান্, নিদ্রালুং নির্লোভ এবং কৃতজ্ঞ হয়। 
চরক-সংহিতায় এই গুণবিভাগের সুবিস্তত আলোচনা আছে, 
আমাদের তাতে প্রয়োজন নেই | আমাদের শুধু প্রয়োজন শিক্ষার্থীর 
প্রকৃতি অধ্যয়ন করা এবং সেই প্রকৃতির সহায়তায় প্রকৃতি জয় 
করুতে শেখানো, যাকে আমরা পুর্বে নাম দিয়েছি' sublimation 


১৩ ৪ 
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(প্রকৃতির উন্নয়ন )। তন্ত্রশান্ত্রে স্রী-জাতির দৈহিক গঠন-ভেদে 
অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে । চিত্রা, পদ্মিনী, রাক্ষসী প্রভৃতি 
সংজ্ঞায় ভ্ত্রীগণকে ভূষিত কর হয়েছে । শিক্ষক-শিক্ষিকা এ বিষয়ে 
অভিজ্ঞ হ'লে শিক্ষাথিনীর যোগ্যতা-নির্ণয়ে সজাগ হ'তে পারবেন । 
প্রাচীন ভারতে, বৌদ্ধ যুগে, অনুঢা স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম কন্যা বা 
কুমারী ছিল। অনুঢ় স্ত্রী চিরকালই কুমারী । তন্ত্রের বচন অনুসারে 
এক থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত অনুঢা কুমারীর পুজার ব্যবস্থা 
ছিল। দেবী-পদ-বাচ্য এদের ষোলটি নাম ছিল ।* একেই বলা হ'ত 
যোড়শ-মাতৃকা-পুজা । যে দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে স্ত্রী-জাতিকে দেখা হত, 
তা আদর্শ-বাদ হিসেবে, অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। পতনের যুগে এই 
প্রথা হেয়তা ও ক্রিন্নতায় আদর্শকে নামিয়ে এনেছিল। কুমারী-পুজার 
সদর্থ গ্রহণ করুলে আমরা বুঝতে পারবো সেই যুগ, যখন শিক্ষার 
মর্যাদা শুধু পুঁথি-গত না হয়ে সমাজ-দেহের রন্্রগত হয়েছিল। 


* . একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দবিবর্ধা চ সরম্বতী । 
ত্রিবর্ষা তু জিধা যুতি শ্চতুবৰ্ষা তু কালিকা ॥ 
শুভগা! পঞ্চবর্ধা চ ষড়-বর্ষা তু উমা ভবেৎ। 
সপ্তভি মালিনী সাক্ষাদষ্টর্ধা তু কুজিকা॥ 
নবভিঃ কালসংকর্ষ! দশভিশ্চাপরাজিতা । 
একাদশে তু রুদ্রাণী, দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী ॥ 
ত্রয়োদশে মহালক্্ী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িক1। 
ক্ষে্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ যোডশে চান্নদা মতা ॥ 
এবং ক্রমেণ সংপুজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে । 
পুষ্পিতাপি চ সংপজ্যা তৎপুচ্পাদানকর্মণি ॥ 
(কুত্্যামলে কুমারিকা-পূজা-প্রকরণ ) 


চরিত্র-গঠন এট ১৯৫ 


এই সমাজে যদি চরিত্র-গঠন না হয়, তবে হবে কোথায় ? সহশিক্ষার 
প্রশ্ন সেকালে উঠেছিল কিনা, প্রমাণ নেই ; কিন্তু বিদুষী নারী এবং 
বিলাস-বিদগ্ধ গণিকার অভাব ছিল না। সেকালের শিক্ষা-ত্রতীকে 
যে উচ্চগ্রাম থেকে ব্রত উদ্যাপন করতে হয়েছিল, ' তা! 
বর্তমান "পৃথিবীর সমাজ-ভাঙ্গা-গভার কম্পনে অনৃশ্তই থেকে 


যাবে। 


মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক 


মনোবিজ্ঞানবিৎ শিক্ষক না-ও হ'তে পারেন, কিন্ত শিক্ষককে 
মনোবিজ্ঞান জান্তে হবে । কেননা তার ব্রত বা ব্যবসায় যাদের নিয়ে, 
তাদের মনোরাজ্যের আনাচকানাচ, তার খুজে বের করতে হবে। 
এই মনোরাজ্যের সন্ধান বিংশ-শতাব্দীর দান। এই শতাব্দীতে 
শিক্ষা-জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । প্রথমতঃ দুনিয়! হয়েছে 
ছোট, অর্থাৎ সব মানুষ প্রায় এক ছাচে ঢালাই হচ্ছে। জল, স্থল' 
ও অন্তরীক্ষে বিভেদ সংকীর্ণ হয়েছে; জাতি-গত বৈশিষ্ট্য 
আন্তর্জাতিকতায় বিলীন হ'তে চলেছে । দুনিয়ার সব ছেলেমেয়েদের 
আমরা এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার কর্তে শিখেছি । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য এবং প্রণালী, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও দেশ সম্বন্ধে নানা বিভেদ 
সত্বেও, প্রায় একই ছাঁচে পড়তে যাচ্ছে । এ জন্যে কোন দেশকে 
বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে না। এক কথার, শিক্ষার একটি 
অযত্বসম্ভূত মান বা মাপ-কাঠি আপনা থেকে গ’ড়ে উঠছে। রাষ্ট্রীয় 
আদর্শ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ-বিভেদ তাকে ঠেকাতে 
পার্ছে লা । কিন্তু, তাই ব'লে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্-বিকাশে কোন 
ব্যাঘাত ঘট্‌ছে না। বরঞ্চ, নূতন দুনিয়ার এই অনৈচ্ছিক একীকরণের 
প্রতিক্রিয়া স্বরূপে নব-তর ব্যক্তিত্বের স্থষ্টি সম্ভবপর হচ্ছে । স্যার 
জন্‌ আভাম্স্‌ তার একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমান কালে 
শিক্ষা-গ্রহণের সম্ভাব্য সময় নিয়ে অনেক রকমের আলোচনা চল্ছে। 
তিনি ইংরেজিতে তার নাম দিয়েছেন_"Span of Education” 


9 
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€শিক্ষা-কালের দৈর্ঘ্য )। প্রায় ত্রিশ বছর আগে ইংলণ্ডের 
শিক্ষার্থীদের বয়সের সুন্ম বিচার ক'রে তিনি দেখেছেন-_নদীর উপরের 
সেতুর মত বয়সের কতকগুলি স্তম্ভ বা মানদণ্ড আছে। ৩, ৫, ৭, 
১০, ১২:১৫, ১৬, ১৮, ২১ ও ২৪--এই গুলিই শিক্ষা-গ্রহণের বয়স। 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-ব্বনির মধ্যে যেমন একটি সবল ও একটি ক্ষীণ, 
উপরের বয়সগুলির মধ্যেও তেমনি__একটিতে শিক্ষা-গ্রহণ হয় বেশি, 
পরেরটিতে হয় কম। এ মন্তব্য অপরীক্ষিত নয়, ভূয়োদর্শনের ফল্‌। 
4 জীন পল্‌ রিক্টার বলেন, একটি ৩ বছরের ছেলে বা মেয়ে যে 
পরিমাণে এবং যে দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, 
বাকী সারা জীবনে সারা ছুনিয়া ঘুরে বেডিয়েও, তা লাভ করে না। 
সুতরাং ৩ বছরের জোর বেশী । ৫ বছর বয়সে জ্ঞানাহরণ অপেক্ষাকৃত 
দুর্বলভাবে হয়। ১০ বছর বয়সে স্মৃতিশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় এবং 
সঙ্ব-বোধের প্রথম আবির্ভাব ঘটে । ১২-১৫ যৌনবৃত্তির উন্মেষের 
কাল; সুতরাং এ বয়সের প্রাধান্য প্রবল। ১৬ বছর বয়স কম 
জোরালো । কিন্তু ১৮ বছর শিক্ষা-সমান্তির বড় একটা ষ্টেশন। ১৮ 
বছরে লোক সাবালক হয়; ২১ বছর তার চাইতেও বড় ষ্টেশন। কিন্ত 
২৪ বছর বয়সের তুলনায় ২১ বছর নিজীব। এইভাবে দেখা যায়, 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ওঠা-নামার মত শিক্ষা-গ্রহণের স্পন্দনের 
তারতম্য শিক্ষামনোবিজ্ঞীনীর অনুশীলনের ফল। পূর্বে যে Span 
0f Education-এর কথা বলা হয়েছে, তার প্রীস্তভাগে ২৪ বছর 
বয়সকে ধরা যায়। 

ছেলে-মেয়েদের অমূল্য সময় যাতে বৃথা নষ্ট না নয়, সে জন্যে সব 
সভ্য দেশে শিক্ষানায়কদের উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। কলেজীয় শিক্ষা 


বর Fm 


এবং বিশেষ শিক্ষা__এ ছুয়ের মধ্যে কোন্টি বেশী সময় নেবে, এ 
নিয়ে দু’ রকমের মত লোকে পোষণ করে । অনেকে মনে করেন, 
২৪ বছরের ভেতরে সব রকমের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হওয়া দরকার 
জীবন-যাত্রা৷ তখন সুরু না করলে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে,. দেশের 
সমৃদ্ধি হয় না। 

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিক্ষাজগতে মাকিন মনীবী জন্‌ ডিউই 
মোটর-চালনায় গিয়ারের মত আমাদের চির-পোবিত ধারণায় 
বেগ-সঞ্চার করেছেন। তীর লেখা নীচের কয়েকটি ইংরেজি উক্তি 
অবিকল উদ্ধৃত হচ্ছে। 

“Our public schools are far more democratic 
today than ‘they were 50 years ago. Children receive 
more freedom in the class-room and are permitted 
to take a greater part in school activities than they 
were at the turn of the century. Basically, the gap 
existing between the progressive and traditional 
school has narrowed considerably in recent years.” 

চিরাচরিত বিদ্যায়তনগুলিতে শিক্ষার্থীরা বড় ছিল না; বড় ছিল 
শিক্ষণীয় বিষয়গুলি । কিন্তু গতি-ধর্মী বিদ্যাকেন্দ্রে শিক্ষার্থী শিক্ষকের 
সমগ্র মনকে অধিকার করে আছে। ক্রমশঃ দেখ যাচ্ছে, জীর্ণ 
সংস্কার নূতন প্রাণ-রসে সবুজ হয়েছে। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা 
শুধু, প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে চল্ছে না, তারা বিদ্যালয়ে নবতর জীবন 
যাপন কচ্ছে এবং বিদ্ভালয়ও তাদের নিয়ে আশ্রম-ধর্মী হ'তে 
চলেছে । j 


মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক ' ১৯৯ 


“এন্সাইক্লোগীডিয়। ব্রিটানিকা” সেইজন্যে, একস্থানে লিখেছে, 
জন্‌. ডিউইর অর্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী সাধনার ফলে এখানকার স্কুলগুলি 
প্রস্তুতির ক্ষেত্র না হ'য়ে জীবনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে ।৭ 

সুতরাং স্কুলে ছেলে-মেয়েরা বাঁচলে স্কুলও বাঁচতে পার্বে ঃ 
নইলে আবার তা পুরাতন দানবের ক্রীড়াভূমি অথবা প্রাসাদে 
পরিণত হবে। শিক্ষক এ জীবনের আম্বাদ একবার পেলে 
দৈত্যের দুয়ারে হানা দিতে পারবেন। দৈতটি কে? 

এই দৈত্য ছিল প্রায় সব দেশে একটি নির্মম শিশু-চাপল্য- 


' ধ্বংসী দণ্ড-ধারী বিধাতা, যার কঠোর অনুশাসন শিক্ষার্থীর মত্তিদ্ককে 


পিণ্ডাকারে মথিত করতো এবং তার, হৃদয়-ধর্মকে অন্ধ-কারাগারে 
আবদ্ধ করতো । ডেভিড, কপারফিল্ডের মিষ্টার ক্রীক্ল্‌ এবং অপুর 
পাঠশালার গুরু-মশাই__এই দৈত্যপুরীর লোক, যদিও স্থানিক ও 
সামাজিক সংস্কারের বিভেদ সুস্পষ্ট । 

শিশু-জীবনের আস্বাদ শিক্ষক পাবেন তার বীক্ষণাগারে অর্থাৎ 
শিশুর শ্রেণীতে বা শিশু-মহলে । দৈত্য বা দানবের ছায়া অপসারিত 
হ’লে তিনি দেখ বেন, কি কৌশলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষুদে মানুষের দেহ, 
মন, মাথা ও হৃদয়-ধর্ম 3 সমাজ-জীবনের স্তর-বিন্তাস হচ্ছে শিশুর 
ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সাথে__শুক-কীটের রূপান্তরের মত_ 
পতঙ্গের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মত তাতে রং ধরে গেছে আপনা থেকে 
বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব কৌশলে । , 


+ It was largely due to his teaching that ‘“‘the centre of gravity 
shifted from the subject-matter of instruction to the child to be taught. 
As a consequence, ihe school began to change from a place where 
children prepare for life to a place where children lve.” 

॥ [১৯৫৩ মে মাসের ‘Modern Review’ হইতে উদ্ধ ত। ] 
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প্রাক্‌-স্কুল শিক্ষার মহড়া সোভিয়েট_ ও মাকিন দেশে খুব চল্ছে। 
ছ' বছরের পূর্বে শিশুদের রুচি-নির্ণয়ে এ শিক্ষার মূল্য । কত রকমের 
খেলা-ধুলার আয়োজন করা হয়; যার যেদিকে ঝোৌক, ভবিষ্যতে 
তার সেই রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র; অভিভাবক তাতে সায় 
দিতে বাধ্য হন। এই সকল নার্সারি স্কুলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, 
মেয়ে-শিক্ষকের প্রাধান্য । ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকে প্রাথমিক 
বিদ্ভালয়েও শতকরা পঞ্চাশের বেশী মহিলা-শিক্ষক কাজ করেন। 
তাদের স্নেহ-সিক্ত শাসনে ছেলে ও মেয়েরা এক যোগে তৈরী হয়। 
কিন্তু সম্প্রতি ইংলগ্ডে প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিতে মহিলা- 
শিক্ষকের আবশ্যকতা কমে যাচ্ছে । একদল লোক বলেন, মেয়েদের 
কোমলতা ছেলেদের পৌরুষকে পল্লবিত হ'তে দেয় না । * যে বয়সে 
ছেলেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে, সে বয়সে তাদের 
ওপরে পুরুষ-মান্ুব দরকার, শিক্ষাদানের জন্যে ততটা নয়, যতটা 
তাদেরকে গ'ড়ে-পিটে তোলার জন্যে । আমাদের দেশে এ গ্রশ্ন ওঠে 
না। আমাদের দেশের নূতন গুরুর দল নূতন শিক্ষা লাভ ক'রে নূতন 
বুনিয়াদের ওপর দাড়িয়ে কাজ করতে শিখুন। শিক্ষিত শিক্ষকের 
সংখ্যা কতদিনে আশানুরূপ হবে, সেইটেই বড় সমস্তা । নিরক্ষরতার 
প্রাচীর ভে্ে ফেল্তে হ'লে নূতন শক্তি সংগ্রহ কর্তে হবে। 
* “Women teachers are Sreatly in the majority : indeed the men 
Would almost seem to be quietly Passing out of this grade of work. 
Many people regret this, as they think boys at the troublesome age at 


which they finish the elementary stage at Present need a man over them, 
not so much to teach them as to lich; them into shape.” 


['‘Modern Develonments in Educational Practice”— Sir John Adams. 
Page 304] 
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আমাদের দেশে বয়স্কদের শিক্ষার প্রশ্ন সব চেয়ে প্রবল। শুধু 
রাষ্ট্রনৈতিক কারণে নর, সংস্কৃতি-ধারা বজায় রাখার জন্যই বয়স্কদের 
মনোরাজ্যে আলোক-পাত প্রয়োজন। ষুগ-ধর্মের অভিঘাতে মানুষের 
মনন-ধর্সের একীকরণ- সী, পুরুষ সকলের মধ্যেই অজ্ঞাতসারে 
হয়ে যাচ্ছে। স্থুতরাং নূতনের আস্বাদ ভারতের প্রত্যেকটি নর- 
নারীর পক্ষে সুলভ ও স্বাভাবিক হ'তে চলেছে। কিন্তু পুরাতনকে 
ভুল্‌্লে চল্বে না। ভারতের সুপ্রাচীন এতিহাকে বাঁচিয়ে রাখতে 
হ’লে বয়স্কদের কাছে পরিবেশন কর্তে হবে রামায়ণ-মহাভারতের, 
বৌদ্ধ জাতকের কথা ও কাহিনী, ভারত-ইতিহাসের বিবর্তন, শিল্প- 
কলার বৈশিষ্ট্য, বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে বহুকালের যোগাযোগ, কালচক্রে 
ইউরোপের প্রাধান্য, সেই সঙ্গে মিশরীয় ও স্থুমেরীয় সভ্যতার সম্পর্ক, 
মাফিন মুলুকের বার্তা এবং সোভিয়েট, শাসন-তন্ত্রের খবর । বয়স্কদের 
জান্তে হবে মন্ত্রের মহিম! এবং মন্ত্র-যুগের কল্লোল । পুর্ব ও পশ্চিম 
দুই দরজাই খু’লে দিতে হবে ভারতের জন-গণের নয়ন-সমক্ষে। 

বয়স্কদের শিক্ষার অপর অর্থ সমাজ-শিক্ষা ( Social Educa- 
60 )। যন্ত্র-সঙ্গীত, কীর্তন, কথকতা, গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহ, রজ-ব্যঙগ, 
কৌতুক, পাঠাগারে গ্রন্থ-পরিচয়, আলোক-চিত্র ও চলচ্চিত্রের 
সাহায্যে সংবাদ-পরিচিতি, চিত্রাঙ্কণ, ব্যায়াম, খেলা-ধুলা এবং 
নিয়মানুবতিতা-_এ সবগুলিই অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকী। 
নিষ্ঠার সঙ্গে এ সকলের পরিচাল্ন করতে হ'লে চাই লোক-বল ও 
খন-বল। রাষ্ট্র এ সম্বন্ধে শুধু সচেতন হ'লে চল্বে না, তাকে হ'তে 
হবে বিশেষভাবে সক্রিয় । এই সমাজ-শিক্ষার, ব্যাপারেই মনো- 
বিজ্ঞানবিদ্‌ শিক্ষকের সধ-চেয়ে বড় পরীক্ষা। 
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অনেকে বলেন, বয়ন্কদের শিক্ষ। এখনও পর্যন্ত অক্ষর-পরিচয়ের 
বেশী অগ্রসর হয় নি। আবার, অক্ষর-পরিচয়, চর্চার অভাবে, 
নিরক্ষরতায় পর্যবসিত হয়। তারা বলেন, ভারতবর্ষের লোক যত 
মূৰ্খ ই হোক্‌, তাদের সাধারণ জ্ঞান প্রখর, তাদের ধর্ম ও নীতি-জ্ঞান 
বেদান্ত-বাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের আচার-ব্যবহারে 
শত বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও একটি দুঙ্ঞেয় সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং 
তাদের হাদয়-তন্ত্রীতে বন্ধার তুল্তে হবে-_অক্ষর-পরিচয়ের শু 
আঘাতে নয়, সমবেদনা-মূলক সমাজ-পরিচিতির মৃতু টঙ্কারে। 
ভারত-ইউনিয়নের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাষা ও ভূগোল-ভিত্তিক পরিবেষ্টনী 
অনুসারে সমাজ-শিক্ষার অন্ুকূল প্রণালীর উদ্ভাবন কর্তে হবে। 
এই উদ্ভাবনে চাই মনোবিজ্ঞান-মূলক তথ্যান্ুসন্ধান, সুতরাং উপযুক্ত 
শিক্ষক। 

বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা, সহ-শিক্ষা, দুর্গত বাস্ত-ত্যাগীর শিক্ষা, 
নীতি-শিক্ষা, কর্ম-শিক্ষা-_ প্রতিটি বিষয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা- 
প্রণালী বিশেষ আবশ্যক । এখানে বিজ্ঞান অর্থে মনোবিজ্ঞান ও 
শিক্ষা-বিজ্ঞান বুঝায় । প্রতিটি বিষয়ে পূর্ব-পক্ষ ও উত্তরপক্ষের বিবিধ 
তর্ক-বিতর্কের অবসর আছে। আলোচনাকে ক্ষীণায়তন করার 
উদ্দেশ্যে কেবল সামান্য কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে । 

Secular state বা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্ম-শিক্ষার উদগ্র 
আয়োজন নিশ্রয়োজন ; কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই 
যে, প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠ-সুচীর অন্তর্গত না করেও ৪৮৪ 
curriculum বিষয় হিসেবে গীতা-ধর্সের আলোচনা, চণ্তী-তত্ব, 
বাইবেলের উপাখ্যান ও উপদেশ, নানক-কবীর-রামদাসের স্ুভাধিতা- 
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বলী, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, রামপ্রসাদের গান, তুলসীশ্রামায়ণ, 
সাধুসন্তদের দোহাবলী এবং চৈতন্য-চরিতামৃত বিতরণের ব্যবস্থা 
পর্যায়ক্রমে করা যায় না, এমন নয়। বীজ সকল ক্ষেত্রে অন্কুরিত 
হয় নাং সত্য ; কিন্তু চেষ্টা বা প্ৰযত্বে দোষ কি? মুস্লীম ধর্মের 
নবীদের কাহিনী, সুফী-ধর্মের গোড়াকার কথা প্রাঞ্জল ভাবায় 
ব্যাখ্যা করলে অমুসলমানদেরও অনেক কিছু জান্বার উপায় হয়। 
এই আন্তর্জাতিকতার যুগে আন্তধাগিকতার পরিমিত অনুষ্ঠান ধীরে 
ধীরে অপরিমিত উপকার করবে বলে অনেকেই অন্মান করেন। 
'অনুষ্ঠানকে সরস, সচিত্র এবং স্থুশোভন কর্তে হ'লে শিশু-মনো- 
বৃত্তির সঙ্গে সম্যক্ভাবে পরিচিত হ'তে হবে শিক্ষক-সম্প্রদায়কে। 
তা’হলেই সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ সম্ভবপর হবে । 

সহ-শিক্ষা একটি বড় সমস্তা। মাধ্যমিক বিগ্ালয়ে সহ-শিক্ষা 
অনেকের কাছে একটি বৃহৎ অন্তরায়। এর জন্যে দায়ী অনুন্নত 
সমাজ। গান্ধীজীর লবণ-আন্দোলনের আগে ভারতের সর্বস্তরের 
মারী-জাগরণ হয়েছিল কি? তখন থেকেই মেয়েদের বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার জন্য প্রবল আকাজ্। জাগে নি কি? অসহযোগ আন্দোলনে 
এক একটি স্থানে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবিকা পুরুষদের সাথে 
প্রতিদ্ন্দিতা করে নি কি? মেয়েদের বিবাহের বয়সের মান উ্ব গতি 
পায় নি কি? আজ হাজারো কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা কাজ করে 
রোজগার কচ্ছেন না কি? র্লে-স্টীমার যাতায়াতে আর আগেকার 
মত সঙ্কোচ কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। জাতীয় ভাষায় বিবিধ 
সংবাদপত্র প্রচলিত হওয়ার ফলে মেয়েদের মনে দেশ-বিদেশের 
বার্তা সংগ্রহে একটি স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ভোট-দানের 


‘ 
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মর্যাদা, নীতি ও প্রণালী মেয়ের! পুরুষদের চাইতে কম বোঝেন না। 
এখানে উচ্চ-শিক্ষিত মহিলাদের কথা বলা হচ্ছে না। মধ্যবিত্ত 
পরিবারের প্রাচীন-পন্থী অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অল্প-শিক্ষিত 
মেয়েদের মধ্যেও অগ্রগতি বিশেষভাবে অন্তুভূত হচ্ছে। এক কথায়, 
দেশের সমাজ-ব্যবস্থ। অজ্ঞাতসারে নূতনের অনুসরণ কচ্ছে। এ 
অবস্থায়, বিশেষ দৃষ্টি ও সতর্কতার মধ্যে, মেয়েদের ও ছেলেদের 
সহ-শিক্ষা ঘোরতর বিপর্যয় আনবে ব'লে যার! মনে করেন, তারা 
কাল-স্রোতকে গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখতে চান। সবাক্‌ 
চলচ্চিত্রের অবাক্‌-করা যৌন ভাব-বিলাসকে ক'টি পরিবার সর্বথা' 
বর্জন কর্তে পেরেছে?  3৪০1965 বা যৌন-বিজ্ঞানকে ক'জন 
শিক্ষিত লোক স্বেচ্ছায় নিজেদের ছেলেমেয়েদের অধ্যয়ন করতে 
দিচ্ছেন? দিলে, হিত হবে না অহিত হবে, তা হল্ফ ক'রে বলা 
যায় না। বিদ্যালয়__সমাজের প্রতিচ্ছায়! মাত্র ; স্থৃতরাং বিদ্যালয়ে 
সহ-শিক্ষা অনিষ্টকর ব'লে অনেকে মনে করেন না। শিক্ষককে 
এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। 

পাইকারী ভাবে অজজ্র নর-নারী-শিশুর দেশত্যাগ দেশ-বিভাগের 
উৎকট উপক্রমণিকা। ইউরোপ-খণ্ডে যুদ্ধকালে Evacuee সমস্যা 
সেখানকার মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বাস্তত্যাগী বালক- 
বালিকাদের শিক্ষা-সমস্তার সমাধান ইউরোপখণ্ডে যেমন দৃঢ়তার 
সঙ্গে হয়েছে, তেমন দৃঢ়তা আমাদের দেশে দুল ভ ৷ 
আমাদের দেশে মায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে ক'জন ছেলে-মেয়ে 
শিক্ষা্রমে প্রেরিত হয়? সে যাই হোক্‌, পুনর্বাসন দপ্তর থেকে 
দুর্গত বাস্তত্যাগী বালক-বালিকাদের শিক্ষা-খাতে এখন অর্থ-ব্যয় 
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. হচ্ছে। এট! সুলক্ষণ এবং একটি নূতন পরিস্থিতির লক্ষণ । এই 


পরিস্থিতিতে যাতে অনাচার, অপ-চেষ্টা এবং অর্থের অপব্যয় 
না হয়, সেদিকে অবহিত হবেন স্কুলের শিক্ষক ; প্রধানতঃ প্রধান 
শিক্ষক । | 
বিষ্টালয়ে নীতি-শিক্ষার ইংরেজি নাম discipline বা শৃঙ্খলী- 
বোধ । Blackie সাহেবের লেখা ‘Self-culture’, Todd সাহেবের 
লেখা “Students’ Manual” বা স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর লেখা 
“সংযম-শিক্ষা”_যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর মূল কথা 
‘discipline | এই discipline-এর তিন-পোয় ভাগ গৃহে এবং 
একপোয। ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়। Moral culture এখনকার 
দিনে, একটি জীবনপথ-বিবজিত অন্ধকার গ্রকোষ্ঠ নয় ; বর্তমান যুগে 
শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনকে নীতি বা শৃঙ্খলার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে। বাহিরের শৃঙ্খলা আসবে একটা আভ্যন্তরীণ বোধ থেকে । 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ Cyril Burt আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-বোধকে প্রধান 
স্থান দিয়েছেন, যেমন দিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের খধিগণ 
ব্ৰহ্মচৰ্যকে ৷ শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়কেই নীতি-শিক্ষী এবং 
শৃঙ্খলা-শিক্ষার জন্যে দায়ী হ'তে হবে। 
. আজকাল আমাদের দেশে শৃঙ্খলা-বোধের অত্যন্তাভাব. অনেকে 
দেখছেন। একে একটা সাময়িক তরঙ্গ-বিক্ষোভ ছাড়া অন্ত কিছু 
মনে করা চলে না। যুক্তির আস্বাদ প্রথমে পেলে এ রকমট! অসম্ভব 
নয়। কিন্ত এ কথ৷| নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুপরিচালিত হ'লে, 
হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে 
আমাদের দেশে। হিট্‌লারের জার্মানীতে এবং গণতন্ত্রী চীনে 
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যুব-আন্দোলন সমবেত জন-সমষ্টির শৃঙ্খলা-বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 
প্রাচীন স্পার্টার উল্লেখ এ ক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র । 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার পর ভারতবর্ষে প্রচারিত 
এবং অভ্যাসিত হচ্ছে বটে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের বহু পূর্বে 
রবীন্দ্রনাথ কর্মশিক্ষার গুণ-গান করেছিলেন। তারই সুপরিকল্পিত 
অন্থুশীলন পরে স্থুরু হয় শ্রীনিকেতনে । এ শিক্ষা কুটার-শিল্পের উপর 
ভরশীল। কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে যখন শিক্ষার্থীর মনকে 
আয়ত্তে রেখে বিভিন্ন দিগ্‌-দর্শনে প্রেরিত করা হয়, তখন সেই 
শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে কর্মকেন্দ্রিক বলা চলে । কর্মের সাধনে এবং" 
সমাপ্তিতে একটি অনাস্থাদিতপূর্ব আনন্দ আছে; সেই আনন্দের 
আবেষ্টনে উন্মুখ মন নানাদিকে প্রধাবিত হয় এবং জ্ঞান আহরণ করে। 
এই জ্ঞান শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে গুজে দেওয়া হয় না; সে জীবনীশক্তির 
মত, পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানের আস্মাদ পায়। এ সম্বন্ধে দু’টি 
মত আছে। এক পক্ষ বলেন, এ ভাবে সঞ্চিত বা অর্জিত জ্ঞান 
স্থপ্রচুর এবং আদর্শান্থুগ হয় না, কেননা বাইরের চাপ ও-তে নেই। 
অপর পক্ষ বলেন, ও-তে যে যে বিষয়ে মনের মধ্যে ফাক থাকে, 
তা অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে পূর্ণ হয়। কিন্ত এ কথা অতি সত্য যে ওতে 
মনের বনিয়াদ পাকা হয়। সেই কারণে ওকে বনিয়াদি শিক্ষা বলা 
হয়। সাত বছরের শিক্ষায় এই বনিয়াদ হয় দৃঢ়; তাতে আছে 
অনেক উপাদান--ভাষা, সাহিত্য, গণিত, সমাজ-তত্ব, অর্থাৎ ইতিহাস 
ও ভূগোল, এবং স্বাস্থ্যতত্ব ও বিজ্ঞানের কিছু কিছু মূল সূত্ৰ ৷ 
বনিয়াদি শিক্ষাদানের প্রণালী সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানবিদ শিক্ষক সর্বদা 
নৃতনের আবিষ্কারে তৎপর থাকেন। কিন্তু কোটি কোটি নিরক্ষরকে 
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জ্ঞানের আলোকে আন্তে গেলে শিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা কত 
হওয়! উচিত, তা অতি নির্বোধেও বুঝ তে পারে। এখনও বনিয়াদি 
শিক্ষালয় সংখ্যায় অত্যন্ত মুষ্টিমেয় । 

কিন্তু বর্তমান যন্ত্রযুগে কর্ম-শিক্ষা বল্তে শুধু কুটীর-শিল্প -বুঝায় 
না। দৈশে বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শত রকমের যান্ত্রিক 
ক্রিয়া-কৌশল শিখ তে হয়। তার স্তর-ভেদ আছে। স্কুলের শিক্ষার 
মানের তারতম্য অনুসারে যন্ত্র বা শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার । 
প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বে অষ্টম মানে যাদের বিদ্যাসমাপ্তি হয়, তাদের 
জন্যে এক প্রকার ; আবার, প্রবেশিকা! পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, 
তাদের জন্যে ভিন্ন প্রকার কারিগরী শিক্ষার সুব্যবস্থা না হ'লে দেশে 
বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাবে এবং অসন্তোষের আগুন জ্বল্তে 
থাকৃবে। ভারতবর্ষের জন-শক্তি অন্য দেশের তুলনায় অসাধারণ । 
এই শক্তিকে বিপথে চল্তে দিলে রাষ্ট্রের ছুর্গতি এবং শিক্ষকের 
অমর্যাদা । ঃ 

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় এ সকল প্রসঙ্গ অপরিহার্ষ। শিক্ষক 
ও শিক্ষানায়ক উভয়কেই এ সকল বিষয়ে আগ্রহশীল হ'তে 


হবে। 
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